


কায়স্থমদগোপনংহিতার প্রতিবাদ । 


শ্রীফকিরষাদ বন্থ দেব 
প্রণীত। তি 


প্রীসদদাশিব মিত্র কর্তৃক 
গ্রকাঁশিত। 





কলিকাতা 


৭১নং কর্ণ ওয়ালি স্বীট রাজকীয় যস্তে 
এজিতীশচন্ত্র ভট্টাচার্য দ্বারা 
মুদ্রিত । 


সপাসপিস্পাী 
সন ১২৮৬ সাল। 
মূল্য ॥* 





প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র 
মহাশয় স্হছরেযু 

গুণীগুণং বেত ন বেছি নিগুণঃ 

বলীবলং বেত্তি ন বেপ্তি নির্ব্বল: । 

পিকে বসন্তস্যগুণৎ ন বায়মঃ 

করী চ দিংহস্যবলং ন মৃষিকঃ ॥ 

মিত্রবর ! 
রা দ্বেবছিংসাসস্কুল এই অকিঞ্চিংকর ভীষণনংসারে জন্ম" 

গ্রহণ করিয়া কাহারও নিরাপদে বাঁদ করিবার সাধ্য নাই। 
« বোবার শক্রনাই ” এই চিরপ্রবাদ-বাক্যটী এতদিনের পর 
অসিদ্ধ ও অপ্ররূত হুইয়৷ পড়িল। শান্তচিত্ত ধীরপ্রক্কতি কায়ন্থেরা 
চিরকালই বোবারন্ঠায় বাঁক্যরহিত। তথাচ তাহাদের চিরশক্রু 
হুইয়| কতলোক কতই উপসর্গ ও কতই উপদ্রব উপস্থিত করিতেছে। 
কায়স্থজাতি শুদ্র নহে, ক্ষত্রিয়বরাস্তর্গত, কায়স্থেরা শাস্তোক্ত 
প্রমাণদ্বারা নেই বিষয়টী প্রতিপন্ন করিবার যত করিতেছেন। 
এই অকুতাঁপরাধে বর্তমাননময়ে বঙ্গের নানাজাতীয় কায়্ছবিকদ্ধ- 
লমাজ মধ্যে ঘোরতর বিতর্ক ও বাধিবাদদ উপস্থিত হইতেছে, 
বিশেষতঃ কতকগুলি কায়স্থবিদ্বেষমন্ত্রে দীক্ষিত পূর্ণাবভার ছিংঅ- 
৷ কেরা ছুইচারিটী শাল্তরীয়বচনের আরে!পিতব্যাখ্যামাত্র পু'জি করিয়া 
[কায়স্থের প্রাতিকুলে দণ্ডায়মান হুইয়াছেন। এবং সেই অব- 
বয় অবস্থান করিয়া ঘোরাড়ঘর প্রদর্শন করিতেছেন। ভবে 
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আহ্লাদেয় বিষয় এই, পরাশর ব্যাস মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য গুভৃি 
সাক্ষান্দর্শী দেবোপম খধিপ্রবরদিশের প্রণীত প্রাটীন শান্তর 
রবিতেজের খরতর প্রভাবে সেইসকল পরগুণঘাতীদগের বজ্থবা. 
হচালন অকাল জলোদয়ের ন্যায় তত্তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যাই 
তেছে। তথাচ মেই সকল নিলজ্জ গুণপুকষেরা কৃতসন্কল্প হইয় 
প্রতিযোগিতা দ্বারা কায়স্থের অভিগ্রায়ে প্রতিধাত করিতে ভ্রেটি 
করিতেছে না, এবং ভদ্দার]“মলিনী কুকতে ধুমঃ সর্বথা বিমলাশ্বরং” 
তথা, অপবাদঞ্চ যঃ কুর্যযাৎ সোৎপি যুটোনসংশয়ঃ ” এই দুইটী 
শ্লোকার্ধের সার্ঘকতা সম্পাদনে ক্ষান্ত হইতেছে. না। সঙ্জনের 
পক্ষে অযুশঃ ও মৃত্যু তুল্যই কথা। যথা? “অযশোহকীন্তি সংযুক্তো- 
জীবম্বপিমৃতোপমঃ, | কিন্তু যাঙ্থার যেরূপ ন্বভাব দে কখনই তাহ 
পরিভ্যাঙশগ করিতে পারে না। যেমন)-_ 

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। 

অঙ্গার; শতধোৌতেন মলিনত্বং ন যুঞ্তি ॥ 


পরের গুণে অপবাদ কর! যাহাদিগের স্বভাব, অর্থাৎ যাহারা 
পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, তাহারা আপনাদিশের ছিদ্র দেখিতে 
পায় না, বরং সেই শলজ্জনেরা স্বমুখেই আত্মগুণের কীর্তন করিয়া 
থাকে। যথ!)-. | 

সহজান্ধদৃশঃ স্বছুর্ণয়ে পরদোষে ক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ। 

হ্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরগুণগ্রহণেঘসাঁধবঃ ॥ 


কায়স্থজাতির ক্ষজিত্ব সম্বন্ধে নানাশান্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করি- 
ডেছে। প্রমাণমূলক সেই সকল শান্ত্রধৃভ বচমগুলি গোপন অথব৷ 
ভাঙার অর্থান্তর করিয়া কায়ন্থ সেতাগ্য কাতর অনজ্জনেরা কায়্থ: 
জাতির শুত্রত্ব গ্রাতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সকল 
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অনজ্জ্নেরা বয়ন্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপোষক শাস্ত্রীয় বাক্যগুলি 
অপ্রক্কাশ রাখিয়া কতকগুলি কাণ্পনিক বচন দ্বারা তাছাদিগের 
ছীনত্ব সগ্রযাণ করিবার ঘনত্ব করিতেছে। সাধুব্যক্তিরা পরের দোষ 
ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অসাধু 
ব্যক্তিরা দোষ ভ।গই গ্রছণ করিয়া আপনাদিগের অপবিজ্রে হৃদয়ের 
মলিনপ্রতিবিদ্ব উদ্ভাসিত করে। বথা।__ 


গুণাঁফন্তে দোষাঃ স্বজনবদনে ছুর্জনমুখে | 
গুণাদোষায়ন্তে কিমিতি জগতাং বিশ্ময়পদহ ৷ 
বথা জীমুতোইয়ং লবণজলধের্ববারি মধুরং । 
ফণী পাত্বাক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরৎ ॥ . 


কায়স্থজাতির প্রতিকুলে কায়স্থ স্গোপসংদ্ধিতা ও ছুইখওড 
জাতিমিত্র প্রকটিত ও প্রচারিত হইয়াঁছে। কায়দ্থ সগ্দোপসংহ্িতা- 
খানিকে গ্রন্থ না বলিয়া খেউড়ের চোতাঁবছি বলিলে উপযুক্ত 
৷ নামই হয়। মহারাজ নবক্ক্ বাছাছুর, »রাঁয় কালীনাথ মুন্সী 
ও বাবু গমাশুতোষ দেব ইহার! বড় খেউড় ভক্ত ছিলেন, আজি 
যদি তীহাঁদের মধ্যে কেছ, বিশেষতঃ রাজা নবক্ৃষ্বাঁছাঁছুর জীবিত 
থাঁকিতেন, তবে বল্সীসের উপর বক্সীস্‌ দিয় শালদোশালার শ্রাদ্ধ 
করিতেন । গ্রন্থখানি নিরবচ্ছিন্ন খেউড় বলিয়াও গণ্য হইতে পারে 
না, খেউড়ের লঙ্গে মধ্যে মধ্যে লক্ষ বঝান্পেরও ঘটা দেখা যায়, আবাঁর 
থাকিয়া থাকিয়া দন্তাক্কীলনেরও বিকামুর্তি চক্ষুরগোচর হয় । 
কায়স্থ প্রতিপক্ষের কায়স্থনিন্দাচ্ছলে অশ্রু, পুলক, হাস্য ও দক্ত 
গ্রাতিধাত প্রস্ভৃতি জন্মাবর্ধ্র বৃধলজাতির চিত্তাধাত ও চিত্তবেগের 
অযুদায় লক্ষণই এই ক্ষুদ্রগ্রস্থখানিতে প্রদর্শন করিয়াছে। মন আঘা- 
তের ও মনোবেগের লক্ষণসকল এঁরূপে প্রদর্শন না করিলে জন্ম- 
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বর্ষর বৃধলজাতিদিগের চিত্তেরও শুদ্ধি হয় না, আত্মারও তৃপ্তি জগ্গো 
না। এ সকল প্রতিপক্ষ সেই বর্ধরজাতির ন্যায় পরনিন্দাজনিত 
আমোদ ও উৎনাহের অতিবেগ সন্ত করিতে না পারিয়া উন্মতপ্রায় 
হইয়া কখন: কখন ভয়ঙ্কর ুষ্কাঁর। বিকটহাস্যরব, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস 
ও দস্তে দস্তে কটমটশব্দ ইত্যাদি নানাবিধ জাতীয় বিকট ভাবভঙ্গী 
গ্রদর্শন করিয়াছে। 

কফলতঃ কায়স্থ সঙ্গোপসংহ্িতাখানি অভদ্রজাত্তির ব্যবহাঁরোপ- 
যুক্ত ঘোরনীচোক্তিতে পরিপূর্ণ । স্থানে স্থানে নব নব কম্পিত 
অপভাষায় গ্রন্থখানির অঙ্গরাগ করা হুইয়াছে। উপহাস, পরিহাস, 
ঠাউ। বিদ্রব প্রায় প্রতি পাতি ভূষণ ম্বন্ধপ হইয়াছে। ব্যঙ্গোক্তি- 
রূপ গোলাগুলির ভাগ্ডাঁর একেবারে নিঃশেব করা হুইয়াছে। স্বপদ 
সমর্থনের নিমিত্ত প্রতিবাদচ্ছলে তীছাদিশের নিক্ষিপ্ত কতকগুলি 
গোলাগুলি আমারা মাত্র প্রতিক্ষেপ করিলাম, তদতিরিক্ত কিছুই 
করি নাই। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকীখানি আন্তোপাস্ত পাঠ করিয়! 
এক বিষয়ে পরম লাভ করিয়াছি। ঘোব নীচোক্কির কণ্পন! 
করিতে, অপতাবা রচন। করিতে, ছেড় ছুম্‌ ঠেস্‌ £ন্ষড, ঠাউ। বিদ্রেব 
ও তুচ্ছ তাচ্ছাল্যের তরঙ্গ বহাইতে শিক্ষা করিয়াছি। এতস্তিস্ 
অনেক প্রকার ডগ্ডপচাঁল ও বাকৃছলও অভা'ন করিয়া লইয়াছি। 

কবিরঞজীনের! বলিয়াছেন, “ পশ্চিষদেশে ব্রান্ষণ ভিন্ন যজ্ঞো- 
পবীতধারী ব্যক্তিমীত্রকে ক্ষত্রিয় কছে ”। একথা কিন্তু নিতান্ত 
অযুলক। আমরা একািক্রুমে ১৮৫* হইতে ১৮৬৫ সাল পর্য্যস্ত 
পশ্চিমগ্রীদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, যাজ্ঞোপবীতথা রী ব্যক্তি 
শ্নাত্রই যে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত, একথা কোথাও শুনি নাই, জানিও 
ঘা, দেখিও নাই। বরং তত্তদ্দেশে মুচি ডোম ছাড়ী পর্য্যন্ত এভ- 
দেশের বৈদাজতির ন্যায় এক একগাছা ক্পজীত সুত্র বাঁজার হইতে 


[৫ 7 


ক্রয় করিয়া গীলদেশে আলঘিভ করিয়া দেয়, এবং তান্বারা 
বৈদ্যজাতির ন্যায় “ দুরতঃ শোভতে মুখ্খো লম্ঘশাটপটারৃভঃ ৮ 
এই শ্লোকার্দের সফলতা সম্পাদন করে। 
মিত্রবর ! 

কবিরঞ্জীনেরা পুনশ্চ কছিতেছেন, “ এদেশে বাহার! নুতন ক্ষত্রিয় 
হইতে চাছেন, তাঁহারা নর্বথা পরিবর্তনপ্রিয়। পূর্ববাবধি এদেশে 
বাহারা বর্ণনঙ্কীর ক্ষত্ুজাতি, ও বর্ণলষ্কর রাজপুত্র জাতি বলিয়া 
প্রপিদ্ধ। তাহার। ইদানীং পশ্চিঘদেশীয় প্রবলপরাক্রম সুর্যযবংশীয় 
ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদিশের বংশধর হইতে চাছেন''। বঙ্গের কায়ন্ছের! 
একাঁলপর্সাস্ত ৃদ্রদবাচ্য হইয়া আদিতছেন সত্য, কিন্তু বুকালা- 
বধি মনে মনে জানিতেন, তীহার! শুদ্ধ নহেন, ক্ষব্রিযবংশীয়। ইহা 
জানিয়াও ধার প্রকৃতি হেতু তাহারা কোন উচ্চবাঁচ্য করিতেন 
না। আজিকাঁল জারজ সন্তানেরা, অথবা বৃষলাধম বর্ণসঙ্কারেরা 
বৈশ্যজাতির দোহাই দিয়া নিরাঁপদে তরিয়া ফাইতেছেন, ভাই দেখিয়া 
কায়-স্থরা স্বায় পুর্ব সুকবের পদগোধ্রবে পুনঃ প্রতিক্িত হইবার জঙ্য 
বত্পুর্র্বক চেষ্টা করিতেছেন। ইছাই মাত্র তাহাদের অপরাধ । 

মিত্রবর ! 

কায়স্থ-মদোপসংহিতা' ও জাতিমিত্র এই ছুইখাঁনি গ্রন্থ সু 
কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষসুচক ও অশ্রদ্ধাপরিজ্জাপক বাক্যে পরিপূর্ণ । 
কায়স্থেরা পূর্বে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ছিলেন; এক্ষণেও সেই ক্ষত্রিয় 
ভাবাপন্ন হইতে বাঁদনা করেন । কেহ যদি পূর্াজ্ঞাত পৈত্রিক 
ধনের সন্ধান অবগত হুহয়া তাহ! অধিকাঁর করিবার বাঁলনা করে, 
তাহাতে অন্তের কোন অংশেই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভবে 
যদি কেহ তাহাতে প্রতিকূলতা আচরণ করে, সে গ্রতিকুলতাচরণ 
অসঘংশের পরিচয় স্বরূপ হইয়া ভাহার নীচ প্রনৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করে। 


1৬] 


গুণপ্রযুক্তাঃ পরমর্ধ্মভেদিনঃ | 
শরাইবা বংশভবাভবস্তি চ। 

যথা বিধাশ্চৈব বিশুদ্ধবংশজা | 
ব্রজস্তি চাঁপাইবতেহতি নম্রতাঁং ॥ 


অবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেছ কতবিদ্য হয়, তাঞার সে 
বিদ্যা লোকের মর্ভেদ করিবার জঙন্যাই প্রযুক্ত হয়। সন্বশজাত 
পুকষেরা গুণসম্পন্ন হইলে, তিনি সেই গুণে বিনয় ও নজতার 
বশীভূত হুন। অর্থাৎ অবংশ নির্মিত বাণ* গুণযুক্ত হইলে 
লোকের মর্ম্ভেদ করে, কিন্তু বংশজাত ধনু গুণযুক্ত হইলে 
কখনই লোকের মর্ঘ্মচ্ছেদ করে নাঃ প্রত্যুত সে বিনত্রে হইয়া মধুর- 
মূর্তি প্রদর্শন করে। 

» মিত্রবর ! 

কায়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
৬২৬ জন পণ্ডিতের মত একানুন্ধপ হইবে কেন ? তাহাদের মধ্যে 
পরস্পর কাঁছারও সহিত ফাহারও আলাপ পরিচয় নাই, অথচ নক- 
লেই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বংশোজ্ভব। নুধু 
ব্যবস্থ। দিয়'ও ক্ষান্ত হন নাই, ধিনি.ষে শন্ত্রের প্রমাণান্ুসারে 
বাবস্থ' দিয়াছেন, তিনি সেই শাস্ত্রের নাম পর্যন্তও উত্তেখ করি- 
যাছেন। কায়ন্থের] পূর্বপুকষের ক্ষত্রিয়ত্ব পদ পাইবাঁর নিষিত্ত যত 
করিতেছেন, সাধুপ্রক্কতি সজ্জনেরা ভাছাতে প্রতিবাদী হইতেছেন 
না, কেবল নষ্ট প্রন্কৃতি ক্রেরচেন্ট লোকেরাই নানা বিদ্লোৎপাঁদনের 
চেষ্টা করিয়া আপনাদের অসঘংশের প্রতিভ। দেদীপ্যমান করিয়া 
তুলিতেছে। 
অর্থাৎ দে বাঁণ বংশজাত নছে। 


সু্াত্বর ! 
আজিকাল টোঙর, টর্যাস্ফিরিঙ্গী ও অল্পৃশ্ঠ অস্ত্যজজাতির 
যাজ্যকারীরা, বিশেষতঃ জারজ মহাত্ম। দিশের অমৃতযোগ উপস্থিত । 
হিন্ুরাজারা রাজপদ হারাইয়। হিন্দুজাত্ী বেওয়ারিশি মাল 
হইয়া পড়িয়াছে, তাই অবসর বুঝিয়! টোওরের৷ ছুর্বিজয়ী মোগল- 
জাঁতির বংশধর বলিয়া অভিমান করে, তাই ট্যাসফিরিঙ্গীরা 
দুর্বার ইরাজজাতির বংশতিলক হুইবার প্রত্যাশ! করিয়া থাকে; 
তাই অ্প্শ্ব ও অনাচরণীয় জাতির মন্ত্রদাতা গুকবংশেরা সৎ- 
কুলজাত ত্রহ্ষনিষ্ঠ ত্রাঙ্ষণবংশের ত্য্টিঘর বলিয়া গর্ব করিয়া 
থাকেন, এবং সেই জন্যই চিরজারজসস্তানেরা বৈশ্বজাতির কুল- 
প্রদীপ হইয়া আক্ফালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
বরদাবাবু ! 
অমরনিংহ চণ্ডাল প্রস্তুতি অ্স্ঠজাতিকে শুন্রবর্গের মধ্যে নিবিষ্ট 
করিয়াছেন; যথা;__ 


খুদ্রাশ্চাঁবরবর্ণাশ্চ বূষলাশ্চ জঘন্যজাঃ। 
আচগালাস্ত সন্কীর্ণ। অন্ষ্ঠ করণাদয়ঃ ॥ 


অবরবর্ণ, বূষল; জঘন্য ইত্যাদি শুদ্রের সংজ্ঞ'। চণ্ডাল অস্বষ্ঠ 
করণাদি সমুদায় সঙ্ীর্ণ জাতি এ শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত *। আমাদের 
বিবেচনায় “বেদে” শব্দটী বৈদ্য শের অপত্রংশ, যেছেতু বাদিয়ার 
অপর নাম মালবৈষ্ঠ, মালটৈদ্যেরাও চিকিৎসা করিয়! থাকে। 
ইছাতে স্পৃঙ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, বৈষ্তের অপশব্দ বাদিয়া। 


* অন্বষ্ঠকুল যদি শুত্রবর্ণের অন্তর্গত হইল, তবে সেই কুলোৎপন্ন বৈদ্য 
বান্ধবেরা কোন্যুখে বৈশ্বপ্কাতি বলিয়া! অভিমান করেন !! শৃত্রেরসত্তান 
অবশাই শৃত্রক্জাতি হইবে। 


[৮] 
যখন উভয়েরই একানুরূপ ব্যবলায় ও একানুরূপ জাতিবোধক শন, 
তখন যে বাদিয়! ও বৈষ্তা ইহারা পরম্পরের স্বজাতি হইবে, ভা 
অযুক্তিসি্ধ নছে, বিশেষতঃ গোম্বাধীদিগের অকাট্য মীমাংসা 
নুসারে, যাহার! একানুরূপ ব্যবসায়ী, তাঁহারা একরপ জাতীয় 
হুইবে। এযুক্তিটি বৈদ্যবান্ধবদিগের কচিকর হইবে সন্দেহ নাই। 
সুহ্নদয় বর! 

কায়স্থেরা মে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তৎসম্বন্ধে একটী বলবৎ যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছি । : 

কার্য্যবিভাঁগ যে, রাঁজনিয়মের একটী প্রধানাঙ্গ, এবং কার্ধ্য- 
বিভাগের নিয়মাভাঁবে যে, রাজকার্য্য নুশৃগ্লরূপে কদাচ নির্বাহ 
হুইবাঁর নহে, এক্ষণকাঁর ইংরাজ রাজার রাজধর্্ম ও রাজনীতি 
আলোচনা করিলে তাঁছা অনায়াসেই ভ্বদ্ধোধ হয়। হিন্ছ্রাজাঁর 
অধিষাঁরকাঁলে রাজকার্ধ্য নির্ববাছের নিমিত্ত যেঃ অবিকল এইরূপ 
রাঁজনিয়ম প্রচলিত ছিল? সে কথার 'প্রতি কাহারও দ্বিকক্তি কর! 
উচিত নহে । তথাঁচ যদি কাহার মনে সংশয় জন্মে, তিনি যেন 
মহাভারতান্তর্গ ত সভাপর্কে উল্লিখি 5 যুিষ্টিরের প্রতি নারদ খধির 
উপদেশগুলি দৃষ্টি করেন। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র প্রণেতা খবিসত্ত- 
মের সমুদায় ছিন্দুমাজ নাঁনীজাতিতে বিভক্ত করিয়া জাতিবিশে- 
ঘকে বৃত্তিবিশেৰ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শা্দুষ্ট দেখা 
যাইতেছে, দেই সকল খধিবরেরা রাজজ্ঞাননম্পন্ন বিষয়কর্মকুশল 
কোন জারতিবিশেষের উপর দেওয়ানী কার্য্যের অর্থাৎ দণডনীতি 
আদি রাজকীয় বিষয় কার্ষ্যের ভারার্পণ করেন নাই । ইছাঁর কারণ এই 
স্থির করিতে হইবে, তৎকাঁলে দেশপ্রচলিত রাজব্যবস্থানুদারে এক 
ক্ত্রিয়জাতি ঢুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, তাহার একসম্প্রুদায় সামরিক 
বৃদ্ধিতে নিযুক্ত হইলেন ও অপর সম্প্রদায় দেওয়ানী অর্থাৎ দও- 


| ৯ 


নীতি ও ব্যবস্ঠারপদ্ঘটিত সমুদয় রাজকীয় বিষয় কর্ণের ভার গ্রহণ 
করিলেন। ভভ্তিন্ন রাজ্যশাসনোপযোগী বিধি ব্যবস্থা ও নিয়মাদি 
রাজ্যমধ্যে প্রচারিত ও প্রচলিত করা; রাঅব্যবন্থা, রাঁজনিয়ম 
ও রাজাজ্ঞাদি প্রজার মধ্যে সমাঁদরপুর্ববক গ্রহণ ও পালন হইল কি 
ন! তাহা পরিদর্শন করা, ইত্যাদি সমস্ত রাজকার্য্যের ভার কায়ন্থ্রোই 
বছুন করিতেন। অন্ভান্য জাতির ন্যায় কায়স্থজাতির কোন বৃত্ভিবিশেষ 
যে নির্দেশ নাই, তাহার কারণই এই, এবং তজ্জন্তই নেই এক 
ষত্রিয়বর্ণ অলিজীবী ও মনীজীবী এই ছুই নামে শাস্ত্রে উক্ত হই- 
রাছে। অনেকে অজ্ঞানতাহ্েতু মসীজীবী কথাটী শুনিয়া উপহাস 
করিয়া থাকেন, ' তাহারা মনে করেন মপীজীবী শব্দটা দ্বারা কেবল- 
মাত্র পাটোওয়ারী বা চোতাঁবছি লিখিবাঁর মুরী বুঝায়, তদ্ডিন্ন আর 
কিছুই নছে। বদি মসীজীবী বলিলে তাহাই বুঝায়। তবে অনিজীবী 
শব্দটা দ্বারা দ্য ডাকাত তক্ক্র ইত্যাদি না বুঝায় কেন ?। প্রঃ$টীন 
খধিবরেরা একটী একটী শব প্রয়োগ করিয়া বিস্তীর্ণাভিপ্রায় এবং 
অগাধ ভাবাভাস ব্যক্ত কয়ি! গিয়াছেন। কায়স্থেরা ব্যবহাঁরপদ- 
সংক্রান্ত ও রাজাপালন এবং শাসনঘটিভত নানাগ্রকার 
রাজকীয় কার্য্যের ভাঁর বহুন করিতেন; মেইজন্যই উহার! খখি 
কর্তৃক মনীজীবী নামে উক্ত “হইয়াছেন, নচেৎ তীছাদিগকে মনী- 
জীবী বলিবাঁর ভাৎপর্ধ্য আর কি হইতে পারে ? যেমন এক 
অসিজীবী শব্দে সাম দাঁন ভেদ দণও যুদ্ধ সন্ধি অবহার প্রভৃতি 
সংগ্রামসংক্রান্ত সমুদয় নীতি ও ধর্ম প্রতিপাদিত হয়, তেমনি 
এক মনীজীবীশব্দ ব্যবহারপদাস্তর্গত অষ্টাদশ প্রকার রাজনীতি ও 
ভ্ভিম্ন শাসন পালনাদি সমুদায় দণ্ডনীতি প্রতিপাঁদন করে। দণ্ডনীতি 
শব্দে রাজ্যব্যবন্থ। বা রাজ্যকরণনিয়ম। অধ্টাদশপ্রকার ব্যবছারপদ 
যথা) 
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১ খণাদান ১ ২ নিক্ষেপখ। ৩ অন্যামিবিক্রেয় ও ৪ স্তু় 
সমুদ্খান ৪1 ৫& দত্তানপকর্মী অথবা! দতাপ্রদানিক ৪ ৬ ধেঞ্চ- 
নাদান ৬। ৭ সন্বিঘ্যতিক্রেম ৭ ৮ ক্রেয়বিক্রেয়ানুশয় ৮ ৯ স্বামি" 
পালবিবাদ ৯ ১* সীমাবিবাদধর্দ ১০। ১১ বাঁকৃপাকষ্য 1. ১২ 
দণ্ডপাকয্য । ১৩ স্তেয়১১। ১৪ সাছস১২। ১৫ শ্রীলংগ্রহ্থণ.১৩। ১৬ 
্রীপুতধর্দ ১৪। ১৭ বিভাঁগ। ১৮ দৃযুতক্রৌড়াঃ অর্থাৎ পাশা বা 


জয়াখেলা। 
দেশশানলনবিদ্যারমাম রাজজ্ঞান, এ রাজজ্ঞানে পারদর্শ 


হইবার নিষিত নানাশীস্ ত্র দর্শনের নিতাস্ত প্রয়োজন । ইহাতে 
কপট প্রমাণ হইতেছে, কায়ছের! পূর্বকালে বেদাদি সকলশান্্ই 
অধ্যয়ন করিতেন) নচেৎ দেশশাসনবিষয়ে তাঁহাদের এতদুর জ্ঞান 


কদাঁচ জম্মিত ন!। 

'পশ্চিযোত্তর প্রদেশে বৈষ্তনামে কোনজাতি পূর্ব্বে ছিল না, 
থাকিলে অবশ্যই দুইএকঘর তদ্দেশে বাঁন করিতে এখনও দেখা! 
যাইত, সুতরাং বীরসিংহ নরপতি স্বপ্পেও কখন বৈচ্তজাতির 


১। কর্জ আদায়করা ও ধারদেওয়া। 

২। গচ্ছিতবস্ত। 

৩। অশ্বামিকর্তৃক বিক্রয় । 

৪ সাজায় বাণিজ্য | 

৫| দানকরিয়! প্রত্যাদানার্থ বিবাদ । 

৬। বেতনগ্রহণ। 

৭। অঙ্গীকারোল্লজ্ঘন | 

৮| ক্রয়বিক্রয়ের অন্ুবন্ধন অর্থাৎ বায়নাপত্র | 
৯। প্লাজায় প্রজাগ বিষাদ । 

১০। গ্রামাদির সীমাবিষয়ক কলহু। 

১১। চৌর্য্য, অপহরণ । 

১২। বলপূর্বক বর্মকরান। 

১৩। পরস্ত্রীহরণ। 

১৪1 পতিপত্বীর মধ্যে প্রম্পব কর্তব্য বাবহার। 
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মাম শ্রবণ 'করেন মাই। এক্ষণে জিজ্ঞান্ 'এই যে, & নিরসিংহ 
নরপতি তাঁহার সুদ আদিশুর মহারাজকে কোমু বর্ণের 
অন্তর্গত বলিয়া অবগতছিলেন ? বৈদ্ঠারংশ বলিয়া জানিব!র 
ও কথাই নহে, যেহেতু পূর্বেই কছিয়াছি বৈদ্য নামে যে একটী 
জাতি আছে, তাহা 'ভিনি স্বপ্পেধ অবগত ছিলেন না। ভবে রাজ 
বীরমিংহ রাজা আদিশুরকে কোন্‌ বর্ণ বলিয়! জানিতেন ? যদি 
বল তাহারে শু্জ বলিয়াই অবগত ছিলেন, সেটী কিন্ত সহৃত্তর 
হুইল না, কেননা, বীরসিংহ ক্ষত্রিয় রাজা হুইয়। রাজ। আদিশুরকে 
শতরজ্ঞানে তাহার বজ্যে অপুতরপ্রতিগ্রাহী পরমার্থনিষ্ঠ সর্বশ্ান- 
দশ পাঁচজন বেদজ্ঞ ত্রাহ্মণকে কদাচ পাঠাইতেন না, রাজা আদি- 
 শ্ুরও শুর হইয়া বোদজ্ঞব্ান্ষণ পাঠাইবার নিমিত্ত একজন ক্ষত্রিয় 
রাজাকে অনুরোধ করিতে কদাচ সাহমী হইতেন না। দৌঁছাদ্য 
স্থলে এরপ প্রীর্ঘন! করিষার বাধা কি, এই কথা বলিয়া যদি রহ 
আপত্বি কেন, তছুত্তর এই, শৃদ্রের যাজন ও দানপ্রতিগ্র করিলে 
দ্ধ নি্ঠ সদৃতর ্বণদিগের জাতিব্ম ও পরমার্ধ ন্ট হয়, এরপ ধর্ম 
ধর্ম বিষয়ে নুহৃদের অনুরোধ কেহ কখন রক্ষা করিয়া থাকেন না 
জ্ঞানবান্‌ সুদ্ধাও এরপ স্থলে কখন অন্ুরোর করিয়া পাঠান না। 
অতএব রাজ। আদিিশুর বখন শুঁদ্রও নহেন, বৈদাজাভীয়ও নহ্ছেন 
বলিয়া গ্রতিপন্্ হইলেন, তখন তাহারে অবশ্থাই কা যন্থজাতি রলিয়! 
স্বীকার করিতে হইবে, কায়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ ন হইবে। তবে 
ভৎকালের ভক্ধ ষ্ঠ ত্রান্মাণেরা তাহার হজ্ঞে ব্রতীও হইতেন না, তাহার 
দানও প্রতিগ্রহ করিতেন না। 
মিত্রবর ! 

কায়স্থ প্রতিপক্ষের! যে বিনাপরাধে কায়স্থজাঁতির প্রতিকূলে 

দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এডদিনের পর তাহার নিগৃঢ় সন্জান জানিডে 
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গারিয়াছি। তন্ত্র রত্বাকরের মতে দুরাত্ম। ত্রিপুরানুর সংহাররূপী 
শুলহস্ত শিব কর্তৃক নিহত হইলে পর, এঁ পাপাত্মা দৈত্য আপনার 
আত্মাকে তিন ভাগ্গে বিভক্ত করিয়া গেখুরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
এই তিন অবভাররূপে জন্মগ্রহণ করে; ও তাহার অনুগত চুষটমতি 
চুরাচার দৈত্যেরা মনুষ্য থেশে জদ্বাগ্রহণ করিয়া ছুউচেতাঃ ভ্রিপুরা- 
সুরের এ তিন অবতারকে ভজনা করিতে লাগিল। দৈত্যেরা 
চিরকালই দেবদ্ধেধী, কায়স্থেরা৷ চিত্রগুপ্তরূপ দেববংশো জন্মাগ্রহণ 
করিয়াছেন, সতরাৎ গৌঁরাঙ্গতক্ত কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা যে দেবাংশ 
কায়ন্ছের প্রতি বিদ্বেষভীব প্রকাশ করিবেন, ভা বিচিত্র নছে, 
না করিলে বরং দৈত্যকুলের কলঙ্ক ছয়। জাতিথিত্রের প্রতিবাদ 
অবকাশানুনারে করা যাইবে। 
সুস্থদ্বর ! 

*আপনার সছিত আমার যে চিরসৌহষ্ঠ, ভাছা চরমসীমায় 
পৌঁছিয়াছে, সুতরাঁৎ এক্ষণে সাধ্য নাই যে, অতিরিক্ত সুঙ্ধত্ভাব 
প্রদর্শন করিয়া সেই সৌন্ন্ত নব বলে আরও দৃঢ়তর করি। 
তথাচ আপনার নামে এবং আপনার তুল্য আমার পরম লুহ্ত্বর 
ভ্ীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের নামে এই গ্রস্থখাঁনি উৎসর্গ 
করিয়। আমি আমার জন্ম সার্থক করিঝাম। 

গ্রন্থখানিতে বিস্তর দৌষ দুষ্ট হইবে, কিন্তু মিঃসছায় হইয়া 
ইছার প্রণয়ন কার্য সম্পাঁদন করিয়াছি, বিশেষতঃ আপনারা আমার 
পরমবন্ধু, এই বিবেচনায় আঁমার সকল অপরাধ অনপরাধ জ্ঞানে 
ক্ষম। কাঁরবেন। 
কলিকাত! সভাবাঁজার 
বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সাল 
খু; অব ১৮৭১৯ সাল। 


বিনয়াবনত 
স্ীককিরঠাদ বসু দেষ। 


, ূ 
অন্ধের চ্ষু্দান | 

| অথব' 
কায়স্থনদগৌপমতহিতার প্রতিবাদ 


গতিবাঁদাভাস। 





পবিত্র যুক্তির প্রভাঁবে, বিশেষতঃ শান্্রসঙ্গত বিচারা- 
নুসাঁরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, কায়স্থবর্ণ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের একটা 
শাখা । বিষ্ণপুরাণ, বৃহৎপরাশরম্মৃতি, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, 
বীরমিত্রোদয়, মিতাক্ষরা, বৃহদ্িষ্তুম্মৃতি, পন্মপুরাণ+ ভবিষ্য- 
পুরাণ, ক্ন্দপুরাঁণ, মৎস্পুরাণ প্রভৃতি নানাশাস্ত্র কায়স্থ- 
জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষাছি'প্রমাণ। 

রঘুনন্দন স্মার্ভভট্টাচার্য্যের কৃত অভিনব স্মৃতির মতা- 
নুলারে কলিতে ব্রান্মণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণ ই শৃদ্রবর্ণ, % তাহার 








৯ ইদানীস্তন ক্ষত্রিয়াগামপি শৃত্্ত্বম্‌। অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও 
শুনব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
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মতে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ এককালিন বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । বোধহয় এই বিষময় শ।সনানুসাঁরে বঙ্গের কায়- 
স্থেরা একালপর্ধ্যত্ত শু্রাচারী হইয়া আমিতেছেন। বৈদ্য- 
জাতিরাও কায়স্থের ম্যায় শুদ্রাচারী ছিলেন, তবে প্রায় 
৫০৬ বৎসর হইল তীহাদ্িগের মধ্যে কেহ কেহ বৈশ্যা- 
চাঁরী হইয়াছেন, অবশিষ্ট সেই শূদ্রুবংই রহিয়া গিয়া- 
ছেন। ধীহার! কিন্তু বৈশ্যাঁচীরী হইয়াছেন, তীাহাদিগের 
মধ্যে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার পূর্বক যজ্সূত্র ধারণ করিবার 
প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই, অর্থাৎ শান্ত্রোক্ত মজীদি 
পাঠ করিয়া! যজ্জোপবীত গ্রহণ করিবার প্রথা তাহীদিগের 
মধ্যে আজও প্রচলিত হয় নাই। 

“সম্প্রতি কতকগুলি শীস্ত্রদর্শী জ্ঞানাঁপন্ন কাঁয়স্থ রথু- 
নন্দনের ভ্রম অথবা তাহার দু্টীভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, 
যাহাঁতে কায়স্থবর্ণের পুনঃসংস্কার হয়, তাহার উপায় 
দেখিতেছেন। এই অপরাধে কায়স্থের] বিস্তর লোকের 
বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ কতকগুলি ব্রাহ্মণের 
হৃদয়ে বিছ্বেষানল ধুধু শব্দে ভ্বলিয্বা উঠিয়াছে। কায়স্থ- 
জীতির ত চিরকালই আধিপত্য আছে, তথাঁচ ক্ষত্রিয় 
পদে পুনর্বধার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভীহাদিগের সেই আধি- 
পত্য আরও অপ্রতিহত হইবার সন্তান! ; এই হিংসায় 
অপরাপর জাঁতির মনে বিদ্বেতাবোদয় হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু কাঁয়স্থজাতির পুনঃসংস্কারে ব্রাহ্মণজীতির 
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কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বরং এতদনুষ্ঠান 
তাহাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে, যেহেতু 
তখন আর শুদ্রযাজক বলিয়। কাহারও দারা গ্রানি বা 
অপবাদ সহ্য করিতে হইবে না। তথাচ তাহারা কায়স্থ 
জাতির সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া অন্তর্দাহে ছট্ফট করি- 
তেছেন। এ অকারণ গাত্রদাহ কেন? স্তধু সুধু ভুলিয়া 
পুড়িয়া মর! ভিন্ন এ গাত্রদাহের আর কি ফল। কায়স্থের! 
্রাঙ্মণদ্িগের চিরতক্ত চিরানুরাগী এবং চিরশরণীপন্ন। 
কায়স্থের ক্রাঙ্ষণদিগের সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়। 
আজি বঙ্গের ব্রক্ষণগণেব তত মান তত গৌরব হইয়াছে । 
পশ্চিমপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণের ইহার সিকি মান্যমানও নাই। 
ব্রাহ্মণদ্িগের ভিতরে ভিতরে যে এত খলত! ছিল, ক)ুয়- 
স্থেরা তাহা একাল পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কায়স্থ- 
জাতির পুনঃসংস্কারের প্রপঙ্গ শুনিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন আরও ছুই একটী জাতির অস্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, 
ইইারাও এ কতিপয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থজাতির উপর 
খড়গহস্ত হইয়া উঠ্িয়াতছুন। অন্য জাতির কথ! কিন্ত 
সে মধ্যে নয়, ব্রাহ্মণের! যে এবিষয়ে কায়স্থের সহা- 

না করিয়। তাহাদিগের বিপক্ষতা করিতেছেন, সেই- 
্ বড় আক্ষেপের বিষয় । কতক সাক্ষাৎ কতক অপাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই কায়স্থদিগের চিরাশ্রিত, 
চিরানুগত এবং চিরপ্রতিপালিত। আজি যদি কায়স্থজাতি 


শীল্ত্ীয় গ্রমাণ দার! শূদ্রপদবাঁচ্য হয়েন, তবে কাঁলি তীহা- 
দিগের মুখে চুণকাঁলি পড়িবে, অথবা! লৌকে অনলদগ্ধের 
ন্যায় তাহাদিগের মুখকান্তি বিবর্ণ করিয়! দ্িবে। কায়স্থজাঁতি 
যদি যথার্থই শূদ্রবর্ণ হয়, তবে প্রায় বঙ্গের সমুদয় ব্রান্ধ- 
ণকে অত্রা্ধণ হইতে হয়, কেনন' ব্রাহ্মণের পক্ষে শুদ্রের 
দান গ্রহণ এবং যবনান্ন ভোজন প্রায় তুল্যই কথাঞ্চ। তবে 
* ত্রাহ্মণম্ত নিন্দিতকর্্মাণি যথা__ 

বিষুঃমন্ত্র বিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যা রহিতোদ্বিজঃ। 
একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো! যথোরগঃ।। ১ ॥ 
হ্রে্নৈবেগ্ত ভোগীনো! ধাবকো! রুষবাহক2। 
শুদ্রান্ন 1 ভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যখোরগঃ ॥ ২।। 
শীবদাহীচ শুদ্রাণীং যোবিপ্রো। বৃলীপতিঃ। 
শুদ্রাণাং হুপকারীচ শুদ্রযাজীচ যো ছিজঃ॥। 
অস্সিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথো রগ ॥॥ ৩ ॥ 
যে! বিপ্রোৎবীরাম্নভোজী খতুম্নাতান্নভোজকঃ। 
ভগজীবী বার্থ, ষিকো বিষহীনো যথোরগ: ॥ ৪ ॥ 
ধঃ কন্তাবিক্ররী বিপ্ররো যে! হরেনাম বিক্রয়ী। 
যো বিদ্ভাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনে! যথোরগঃ ॥ & ॥। 
সুর্য্যোদয়েচ দ্বর্ভোজী মৎস্যভোজীচ যোদ্বিজ। 
শিলা পুজাদিরহিতে। বিষহীনে! যথোরগ? ॥ ৬ ॥ 

এত তন্ন মনুদংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩/১৬৪।১৬৫।১৬৬ 
১৬৭১৭৮।১৭৯/১৮৪ শ্লোক উদ্ধৃত হইল । 
1 অন্ন শবে ভুক্ত বা ভক্ষিত ভব্য। 
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কি বঙ্গের ব্রাহ্মণের! অব্রাঙ্গণ হইবার নিমিত্ত একালপর্য্যস্ত 
কায়স্থদিগের পৌঁষ্য হইয়া আসিতেছেন ? এই বঙ্গরাজ্যের 
মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি ভিন্ন অপর জাতির দান কি 
ভোজ্য বস্ত গ্রহণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অতিশয় নিন্দা- 


আোতসাং ভেদকোযশ্চ তেষাঞ্চাবরণেরত :। 
ঘৃহসন্বেশকোঁদুতো বৃক্ষারোপক এবচ ॥ ১৬৩॥ 
অস্থার্ঘ | যেব্যক্তি সেতু দ্বারা গ্রবহমাণ আোতের ভেদ করে, 
যিনি তাদৃশ শআ্রোতের আবরণ করেন, যিনি জীবিকার জন্য বাটা 
নির্খাণ করেন, যিনি দৌত্যকর্ম করেন, ধিনি বেতনভোগী হইয়া 
বৃক্ষরোপণ করেন। ১৬৩। 


বক্রীড়ী শ্যোনজীবীচ কন্তাঁদূষক এবচ। 
হিং বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চেব যাজকঃ ॥ ১৬৪ ॥ 
অস্যার্ঘঠ। যে ক্রোড়ার জন্য কুকর পোষণ করে, যে শ্ঠেন পক্ষী 
ঘাঁরা জীবিকা করে, যে কন্াগ্ঈমন করে। যে হিংসারৃত্তি করে, যাহার 
শুঁড্রের দ্বারা জীবিকা হয়, যিনি বিনায়কাদিগণের (ছু্ছিয়াসক্ত 
জাতি বিশেষ ) যাগ করেন। ১৬ । 
আচারহীনঃ কলীবশ্চ নিত্যৎ যাঁচনকম্তথ]। 
কষিজীবী শ্লীপদী চ সম্ভিরিন্বিতএবচ ॥ ১৬৫ ।! 
 অস্যার্থঃ। যিনি গুক অতিথির প্রতি অভ্যর্থনাদি আচার বর্জিত, 
যিনি ধর্ম কর্খে নিকৎসাহ। ধিনি সর্বদা যাচঞা দ্বারা পরের উদ্বেজক 
ইত্যাদি । ১৬৫।' 
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জনক ও গ্লানিকর, বরং কখন কখন গোময় ন্ভক্ষণ করিয়া 
প্রায়শ্চিন্ও করিতে হয়। অধিক কথা কি, কলিকাতার 
ঠাকুর বাবুর! ব্রান্মণ-সন্ত।ন, বহুকাল হইল কোন ঘটনা- 
ক্রমে জাতিভ্রষউ হইয়াছেন, এই ছিদ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণের 
অদ্যাপি তীহাদিগের দাঁন গ্রহণ কি তাহাদিগের বাটীত্ে 
আহারাদি করিয়া থাকেন না। অনেক আদ্বংশীয় ত্রাহ্ষণ- 
ওরভ্রিকো মাহিষিক? পরগৃর্বাপতিস্তথা। 
প্রেত নির্বারকশ্চৈব বর্জঞনীয়াঃ প্রযত্বত? ॥ ১৬৬ ॥ 
অস্যার্থঃ। ধিনি মেষ ও মহিষ দ্বারা জীবিকা করেন, ধিনি পুন 
ভূর স্বামী, ধিনি ধনগ্রহণ করিয়া প্রেতকার্ধ্য করেন, ইহাদিগকে 
পিতৃশ্রান্ধ, ছোঁম ও দেবান্ন হইতে যতুপূর্ববক বর্জন করিবেক। ১৬৬। 
* এতান্‌ বিশর্হিতাঁঢারানপাঙ্করয়ান্‌ দ্বিজাধমান্‌। 
দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥ 
অশ্যার্থঃ ৷ শাস্সজ্ৰ উতরু্ ব্রাহ্মণের এই সকল স্তেন ( চৌঁর 
তক্বরাদি ) প্রভৃতি, জন্মীবধি নিন্দিতাচারী, সাধুলোকের সহিত 
একশ্রেণীতে ভোঁজনের অযোগ্য, এরূপ অধম ত্রান্ষণদিশকে দেব 
পৈত্র্যকর্ধে পরিত্যাগ করিবেন। ১৬৭1, 
যাবতঃ সংস্পৃশশেদকগত্রান্মণান্‌ শুত্রধাজকঃ। 
তাবতাঁং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানম্য পেনর্তিকং ॥ ১৭৮।। 
অস্যার্থঃ। শৃত্রধাজী ব্রাহ্মণ শ্ন্ধাদিতে যাবৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণের 
পঙ্ক্তিতে উপবেশন করে, দাতা এ পঙ্ক্তিতে যত ত্রাঙ্ষণকে দান 
করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ১৭৮। 
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সন্তান ভীহাঁদিগের স্পৃষ্ট জল পর্যন্তও ব্যবহার করেন 
না। পূর্বের পূর্বে কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের। ঠাকুর বাবুদিগের কোন সংঅবেই থাঁকিতেন 
না। সমাজ-বন্বান এতই কঠিন জীনিবেন। 
মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গীয় হিন্দু সমীজের একমাত্র স্বাধীন 
রাজা ছিলেন বলিলেই হয়। শ্রুত আছি এ মহারাজ ঠাকুর 
|... ২ শ্ীিাটিটী? 
ব্দেবিচ্চাপি বিপ্রোৎস্য লোভাৎ কৃত প্রতিগ্রহং। 
বিনাশং ভ্রজতি ক্ষিপ্রমামপীত্রমিবাস্তসি ॥ ১৭৯ ॥ 
অস্যার্ঘঃ। বেদ ব্রাহ্মণ যদি লোভ বশত শুন্রযাজকের প্রতি" 
গ্রহ করেন, তাহা হইলে শরীরাদির সহিত বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং 
অবেদব্দি জলে নিক্ষিপ্ত আমপাত্রের স্তায় অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়েন। ১৭৯। 
সোমবিক্ররিণে বিষ্া ভিষভে পুয়শোপিতং 
নষটং দেবলকে দত্তৎ অপ্রতিষ্ঠন্ত বার্ঘ ঝে | ১৮৪ ॥ 
অন্যার্থ;। দাতা! সৌমলতা৷ বিক্রেতা (ত্রাঙ্ধাণকে ) যাহা! দান 
করেন তাহা বিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ, জম্বান্তরে ভিনি বিষ্ঠাভোজীর গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন। 'বৈষ্ঠ ব্যবসায়ী (ত্রান্ষণকে) যাহা দান করেন তাহ! 
পুয় ও শোণিত হয়, দেবল ত্রাদ্ষাণকে যাহ দান করেন তাহা নিষ্কুল 
হয় ও বৃদ্ধিজীবীকে যাহা দেন তজ্জন্য তীছার প্রতিষ্ঠা ছয় না। ১৮। 
মন্ুসংহিতার কেবলমাত্র উপরি উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই 
পাঁঠকের মনে নিশ্চয় গ্রতীতি হইবে যে; ্রান্মণঞ্াতির প্রতি যেরূপ 
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বাবুদিগকে মাজে ভুলিবার নিমিন্ত কায়মনোবাক্যে যত্ব 
পাইয়া ছিলেন, তথাচ কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। দুই 
এক ঘর সদ্ংশীয় কায়স্থ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন বলিয়া 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অভিলবিত কাধ্যটা স্ত্সিদ্ধ করিতে 
পারেন নাই। 

গোস্বামী লিখিয়াছেন, কায়স্থেরা অর্থবলে প্রধান জাঁতি 
হইয়াছেন, যদি স্দ্ধ অর্থের মহিমায় প্রধান জাতি হওয়া 
যাইত, তবে ঠীকুর বাবুর এতদিন পড়িয়া থাকিতেন না, 
অনেক পুর্ববে সমাজে চলিত হইতেন। তৎ্কাঁলে তাহা- 
দের অর্থের অপ্রতুল ছিল না, বিশেষতঃ আবার রাজা কৃষ্ণ- 
চন্দ্র অনুকূল হইয়াছিলেন। এখনও ঠাঁকুর বাবুরা অতুল 
এঙ্বর্য্যের অধিকারী, তথাচ তাহার! হিন্দ্র-সমাজে প্রচ- 
লিত হইতে পাঁরিতেছেন না। তবুত কলিকাতা নগরে 
সমাজ বন্ধন পূর্ববাপেক্ষা বিস্তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। 
ঠাকুর বাবুরা কিছু একট! উচ্চ জাতির অন্তর্গত হইবার 
অভিলাষ করেন না, তীহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণের ম্যায় 
তহাদিগ্রের আচার ব্যবহার, তথাচ সেই স্বজাতি ব্রাহ্মণ 
শাসন বাক্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে ৃদ্রাজক ত্রান্ধণের তরঙ্গ 
ণের মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব কায়স্থজাতি 
যদি যথার্ই শুদ্রপদবাঢ্য হইতেন, তবে আবহমান কাল হইতে তাহা" 
দিগ্ের দীনগ্রহণ ও যাঁজনাদি ক্রিয়া সদ্ত্রান্মণের৷ কখনই করি- 
তেন না। 


॥/০ 


মমাজেই উঠিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রচুর অর্থব্যয় 
করিতেও পরাঞ্জখ নহেন। যে স্থলে সমাজবন্ধন এতদুর 
কঠিন, নে স্থলে নীচ জাতি হইয়! উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হওয়! 
নিতান্ত অসাধ্য ও অপভ্তব। বিশেষতঃ পুর্বর পূর্ববকালে 
সামাজিক নিয়ম আরও অতিরিক্ত কঠিন ছিল। অর্থের 
কোন কাঁলেই ঈদৃশ প্রাছুর্ভাব নাই যে, সেই নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়া একটা নৃতন জাতির সৃষ্টি কি একট! ইতর জাতির 
প্রাধান্য প্রদান করে । তবে যদি কায়স্থেরা গুণজ্ঞান কি 
তন্ত্র মন্ত্রাদি বশীকরণ বিদ্যার প্রভাবে প্রধান জাতি হইয়া 
থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, বরং তাঁহাঁতে তীহাঁদের পৌরুষই 
বলিতে হইবে । একটী সমগ্র জাতি অর্থের বলে প্রধানত 
লাঁত করিতে পাঁরে এরূপ কথা অমূলক ও অপ্রামাণিক, 
যেবিশ্বীদ করে, সে নিতান্ত মূর্খ । এতত্িম্ন হ্ববর্ণবণিক- 
দিগের আজি কাল বিস্তর অর্থ হইয়াছে । কৈ, তাহারাও উত 
অর্থ বলে একটা প্রধান জাতি হইতে পারিতেছেন না। 
গোস্বামী মহাশয় স্বমুখে বলিয়াছেন সদেগাপের! এক সময়ে 
অতি সমৃদ্ধশালী হইয়াছিলেন, এমন কি, তীহাদিগের 
মধ্যে এক আধব্যক্তি রাজোপাঁধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সদদেগীপেরা যদি বাস্তবিকই তত অতুল সম্পতিসম্পন্ন হই- 
যাছিলেন, তবে তীঁহারাও ত অর্থবলে তৎকালে একট! 
প্রধান জাতি হইতে পারিতেন। তবে কি অন্য জাঁতির 
অর্থের বলনাই? কেবল কায়স্থের অর্থেরই বল আছে। 
শখ 
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বদি কায়স্থম্পর্শে অর্থের বিক্রম বৃদ্ধি হয়, সেটাও কায়- 
স্থের পক্ষে একটা স্পর্দার বিষয় বটে। দ্বিতীয় কথা এই 
যে, কায়স্থবণ যদি শৃত্রে পদবাচ্যই হইল, তবে আর তীহী- 
দিগকে প্রধান জাতি কি করিয়া! বলা যাইতে পারে। 
অতএব কায়স্থজাতি যখন প্রধান জাতি বলিয়া লোঁক- 
সমাজে চিরপ্রদিদ্ধ ও চিরপ্রচলিত হইয়! আমিতেছেন, 
আর অর্থের যখন উচ্চ জাতি সৃষ্টি করিবার, কি নীচ 
জাতিকে উচ্চ জাতিত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই সপ্রাণ 
হইল, তখন কাঁয়স্থ জাতিকে সৎকুলজাঁত বলিয়া অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু সংকুলজাত না হইলে 
সমধিক প্রতৃত্বলীভ কদাঁচ করিতে পারিত না । মহাঁরাঁজ 
কষ্ছচন্দ্র যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের একমাত্র সমাজপতি 
ছিলেন, মে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, 
তথাঁচ তিনি ছুই একটী সদ্বংশীয় কাঁয়স্থ সন্তীনের অস- 
ম্মতিতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রার্থন! পুর্ণ করিতে 
পারেন নাই, অথব! পুর্ণ করিতে তাহীর সাহস হয় নাই, 
অথচ তীহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা! ছিল'ষে, ব্রান্মণদিগের সেই 
প্রার্থনাটা পুর্ণ করেন। কায়স্থবর্ণ যদি হীন বর্ণ হইত, 
তবে কি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র এতছুপলক্ষে তীহাদিগকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞানা করিতেন ? না তাঁহাদের ভয়ে ঠাকুর বাবুদিগের 
প্রতি অকৃপা করিতেন? বোধ হয়, গৌস্বামীদিগের 
শরীর কিঞ্চিৎ স্থুলাকার, নচেৎ বুদ্ধি তত সুন্ষঘ হইল কেন! 
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হস্তী সুলতনুঃ সচাহুশিবশঃ কিং হস্তিডুল্যোহহুশ; । 
বক্েগাভিহতাঃ পতস্তিশিরয়ঃ কিং বজতুল্যোগিরিঃ । 
বহিঃ ক্ষুত্বতমো বনংনিদতে কিংতস্য তুল্যোনলঃ। 
সর্বেধাস্তি গুণেন সম্পদমিহ স্কুলেযুকঃ প্রত্যয়ঃ ॥ 
যেমন হস্তী তত বড় স্থুল দেহ হহয়াও ক্ষুদ্রাকার অস্কুশের দ্বারা 
চালিত হয় তেমনি গ্বোস্বামীরা তত বড় স্ুল শরীরী ছইয়াও অতি 
সুন্ম বুদ্ধির প্রভাবে শান্ত্র্ূপ অকুল সমুদ্রমন্থন করিয়! কায়স্থ 
নদ্লোপসংহিতা গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন । 
কায়স্থের ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণের সহীয় সম্পর্তভি ও বল, 
বরং একদিন জীবনোপায়ের স্থল বলিলেও দোঁষ হয় না। 
অথচ ব্রাহ্মণের! সেই কায়স্থের অনিষ্$ করিবার চেফী| 
বিধিমতে পাইতেছেন। যাহার স্বভাব ত্রুর, তার 
শরীরে দয়! মায়া নাই, তাহার ধর্মভয় নাই, তাহার চিত্ত 
কিছুতেই কৃতজ্ঞতাঁরসে মুগ্ধ হয় না ॥ এই সময়ে একটা 
শ্লোক মনে পড়িল । যথা 
ত্রাতঃ কোকিলভীতভীত ইবকিং পত্রাবৃতোবর্তসে । 
নীচৈঃ পশ্য শরার্পিতকর ধাবস্তিনুন্ধার্তকা; ॥ 
কাভীতিস্তব যৎ কুহ্রিতি যতো বিস্তামধুস্যন্দনী । 
কিং ক্রেরে গুণগোরবং কিমলতী চিত্তে পতিপ্রেত| ॥ 
একটী কোকিল ব্যাধের ভয়ে পত্র মধ্যে নুকাইতেছিল, এই 


সময়ে একটী লোক দেখিয়া বলিল, ভ্রাত; কোকিল! তুমি 
পত্র মধ্যে অঙ্গ ঢাঁকিতেছ কেন? কোকিল বলিল, তুমি কি দেখিতেছ 
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না একটী ব্যাথ শর হাতে করিয়া ছুটিয়াছে?। দ্বোকটী বলিল, 
তাছারে ডোমার তয় কি? তোমার যে কু্ৃকুছ্ত্বর। সেই স্বর 
শুনিয়াই দে মোছিত হুইবে। কোকিল বলিল, যাহার স্বভাব ক্রুর, 
তাহার কাছে:গুণের গোঁরব কোথায়? অনতী স্ত্রীর চিত্তে পতিপ্রেম 
কোথায় £। 


কায়স্থদীতির অদৃষ্টে অবিকল সেই দশ] ঘটিয়াছে। 
ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইবার নিমিত কায়ন্থের! “দাস” 
শব্দটা নামান্তে ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ প্রসন্ন করিতে 
পারিলেন নাঁ। বরং মেই “দাস” শবের'ছল পাইয়া 
ক্রমে ভীহার! অসহ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কায়স্থেরা ত্রাঙ্গ- 
পের আদেশ আঁজ্ঞ। ও শাসন বাক্যগুলি চিরকাল মাথায় 
করিয়া বহন করিতেছেন এবং দেবতীজ্ঞানে তাহাদ্িগের 
সম্মান ও পুজা করিয়া আদিতেছেন, অথচ খলম্বভাঁব 
ব্রাঙ্মণেরা কালনর্প হইয়া সেই কাঁয়স্থজাতিকে দংশন 
করিতে ক্রটি করিতেছেন না; ছিদ্র নাই, তথাচ ছল 
কৌশল দ্বারা ছিপ করিয়! দংশন করিতেছেন ।' কায়স্থেরো 
কোঁন কালেই ব্রাক্ষণনিন্দক অথবা ব্রাক্ষণগীড়ক নহেন, 
বরং ব্রাহ্মণেরাই কায়স্থ বিদ্বেষী, বিশেষতঃ তীহারা আজি 
কাল কায়স্থের উপর আরও জাতক্রোধ হইয়াছেন, তথাচ 
কীয়ন্থ্রো ব্রাহ্মণের প্রতি পূর্বববৎ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন 
করিতে বিস্মৃত হইতেছেন না । ভূমিদান, অর্থদান, বন্তরদান, 
অন্নদান প্রন্ভৃতি নানীবিধ দান দ্বারা ব্রান্ধণের হিতসাধন 
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করিয়া আসিহতছেন, এমন কি, কেছ ব্রাহ্মণের অপমান 
করিলে সাধ্যানুলারে তাহার শাসন করিয়া! সমগ্র ব্রাহ্মণ- 
জাতির গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। 
ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির দান প্রতিগ্রহ কি আঁশ্রয়- 
গ্রহণ কর! ব্রাহ্মণের জাতীয় ধর্ম নহে। যথ| মনুমংহিতার 
৪ অধ্যায়ের ৮81৮৫1৮৬ শ্লোক। 
নরাঁজ্বঃ প্রতিগৃহীয়াদ রাজন প্রস্থুতিতঃ। 
সুনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবভাং ॥ ৮৪ ॥ 
ক্ষত্রিয় ভিন্ন হৃপতির স্থানে প্রতিগ্র করিবেক না। পশু বিনাশ 
করিয়া তাহার মাংস বিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা করে, থাহীরা 
ভিলাঁদি বীজ ছইতে স্বেছ বাছির করিয়া বিক্রয় করে (কল), ষা্য- 
বিক্রয়ী (শুণী), এবং বারবনিতার আয় দ্বারা যে জীবিকা করে/- 
এই সকল লোক হইতে প্রতিগ্রহ করিবেক না । ৮৪। 


দশনুনাসমঞ্চক্রৎ দশচক্রমোধ্বজ;। 
দশধ্বজসমোৌবেশো দশবেশসমোনৃপঃ ॥ ৮৫ ॥ 
দশজন মাংস বিক্রয়ীর যে দোষ, এক তেলিতে সেই দোষগুলি 

সমুদায় আছে, তেলির যে দৌধ। শোঁপ্ডিকে ভাহার দশগুণ অধিক? 
দশজন শুণ্তীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের প্রতিগ্রাহী একজনের সেই 
দোষ, বেশ্ট্ারৃতিভূকু দশজনের যে দোষ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন এক মবপতিতে 
সেই সমুদায় দোষ হয়। ৮&। 

দশনুন! লহজ্রাণি যোবাহয়তি সোঁনিকঃ। 

তেনতুল্যঃ স্মৃতোরাজা ঘোরন্তম্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৮৬। 


%, 


যে ব্যক্ষি আপনার জীবিকা জন্য দশসহত সন! (পশুবধ হ্থান) 
সংস্থাপন করে, অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহারই সমান জানিবে, অতএব 
তাছার নিকট গ্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপজনক হয়। ৮৬। 

কায়স্থের দান, (বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গণের জীবিক। ম্বরূপ। কায়স্থ অন্ত্যজ জাতির মধ্যে পরি- 
গণিত হইলে বিস্তর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণত্ব রক্ষা পায় না, 
রক্ষার উপাঁয়ও রহিত হয়, তাহাঁও স্বীকার, তথাচ কায়- 
স্থকে ক্ষত্রিয় বল। হইবে ন1, এ বড় বিষম গ্রতিজ্ঞা। এই 
বঙ্গ প্রদেশে ব্রাঙ্ষণ পর্ডিতেরা কেবল একমাত্র কায়স্থ্‌- 
জীতিরই শরণাপন্ন, অথবা কায়স্থজাঁতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
এক মাত্র আশ্রয়, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
কানস্থজাতি যদি বাঁস্তবিকই শুদ্রবর্ণ হইত, তবে কি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের! তাহাদিগের দানগ্রহণ কিন্বা আশ্রয়ে বাঁস 
করিয়া পাঁপাত্ব! হইতে স্বীকার করিতেন ? কদাঁচ করিতেন 
না। যে পাপাত্বীরা হাড়ী, ডোম ও বেশ্যাদির জন যাঁজন 
ও দানাদি বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহুদ্রিগের বুঝি নরকেও স্থান 
হয় না। কোন গোম্বামী মহাশয়” একবার অনুগ্রহপূর্ববক 
মনুদংহিতীর ৪ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ৮81৮৫৮৬ শ্লোকগুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহ! হইলে বুঝিতে পারিবেন, 
তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশটা কত বড় 
পুণ্যাত্বা ও পবিত্র । 

হিন্দশাক্জ্রটা ব্রাক্মণ জাতির একায়ত্ত। এ শাস্ত্রী তাঁহারা 
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যেন দিদ্ধিত ঝুলি করিয়! তুলিয়াছেন, তাহার কাছে 
ষে যাহ! চাঁয়, সে তাহাই পায়, শাস্ত্রটী যেন বাঞ্ছাকল্প- 
তরু। ব্রান্ষণেরা যখন যে জাতির প্রতি প্রসন্ন হই- 
য়াছেন, তখন তাহারে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়। 
দিয়াছেন। আবার যখন তাহার প্রতি প্রতিকূল হুই- 
যাছেন, তখন তাহারে চণ্ডালাধম করিয়া রাখিয়াছেন। 
কায়স্থের প্রতি ত্রাঙ্ষণেরা যখন কৃপামিন্ধু ছিলেন, তখন 
কত্রিয় বলিয়া এ জাতির গৌরব করিয়াছেন, আবার যখন 
ঘটনাক্রমে সেই কার়স্থজাঁত ব্রাহ্মণের ক্রোধভীজন হুই- 
য়াছেন, তখন তাহারে শুদ্রাধম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
করিয়া রাঁখিয়াছেন। কেবল কায়স্থ বলিয়া নহে, বৈদ্য 
জাতির প্রতিও ব্রাহ্মণের! এরূপে কখন কৃপা কখন অকৃগা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,__শান্ত্রপন্মত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ 
বাক্য 1 
অদ্বষ্ঠোজারজো বৈষ্ঠাভিষধৈদ্য শ্চিকিংসক:। 
অর্থাৎ বৈদ্যজাতি পাচটী নামে প্রনিদ্ধ। যথা, _অন্বষ্ঠ, জারজ, 

বৈষ্ঠ, ভিষকূ এবং চিকিৎসকট্বন্ত । অথব| রাজ রাধাকাস্তদেবের 
শব্দকণ্পদ্রম ধূত। 
শেখুনকউবাচ। কথং ব্রাদ্ষণপত্তযাস্তহূরযযপুত্রোৎশ্বিনীস্ৃতঃ। 

অহ্বোকেন বিপাঁকেন বীর্ধযাধানং চকারসঃ ॥ 
সেতিকবাঁচ। গচ্ছস্তীৎ তীর্থধাত্রায়াং ত্রাক্মণীং কুকনন্দন। 

দর্শ কামুকীংকান্তঃ পুঙ্গোদ্যানে মনোহরে ॥ 
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তয়া নিবারিতোষন্ত্। সবলেন বলবান্‌ শুরঃ। 

অতীব সুন্দরীহ দৃষটা। বীর্য্যাধানং চকারসঃ ॥ 

জং তত্যাজ গর্ভংসা পুপ্পোগ্ভানে মনোরমে। 

সন্ভোবতুব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন সন্গিতঃ ॥ 

পুত্র হ্বামিনোগেছং জগাম ত্রীড়িতা তদা। 

স্বামিনং কণয়ামাস যল্মাদ্দৈবাদি সঙ্কুটং ॥। 

বিপ্রোরোষেণ তত্যাজ তঞ্চপুত্রং স্বকা।মনীং | 

সরিদ্বভৃবযোগেন সাচ গৌদাবরী স্মৃতা॥॥ ইত্যাদি 
ইতি ব্রহ্ষবৈবর্তপূরাণে ব্রশ্বখণ্ডে ১০ অধ্যায়ে । 


একটা পরমাস্ুন্গরী ত্রাঙ্থণপত্বী তীর্ঘে গমন করিয়া তূর্য পুর 
জন্থিনীকুত "দ্বারা গর্তুবতী হয়েন, ও এ তীর্থ স্থলের একটী মনোহর 
পুষ্পোম্ভানে কাঞ্চনবর্ণতুল্য একটা পুত্র প্রসব করেন। তৎপরে 
এব্রান্বণ পত্ী সষ্ভোজাত সন্তান সহিত স্বগৃছে প্রত্যাগ্নমন করিয়া 
লজ্জাবনত মুখে উপপতি কর্তৃক গর্ত হওয়া বৃত্তান্ত স্বামীর নিকট 
ব্যক্ত করিলেন। বিপ্রস্ামী এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষ পরবশ 
হুইয়া সন্তান সহিত পত্ীকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং ব্রাক্ষণপত্থী 
যোগবলে সরিত্রূপা হুইয়! গোদাবরী নামে বিখ্যাতা হইলেন, অর্থাং 
্রাঙ্ষনী গৌদাবরীতীরে প্রাণত্যাগ 'করিলেন। ইহার মর্মার্থ এই 
যে, বৈস্তজাতিটী জারজ সন্তান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথা 
মতাস্তরে বৈদ্যোৎপত্তিকথনং । 


সত্য গ্রেভা দ্বাপরেমু মুগেু ত্রাঙ্থাণাঃকিল। 
্রক্ষতিয় বিটশৃদ্র কন্তক| উপযেষিরে ॥ 
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তব্রবৈষ্্য সুতায়াংফেজজ্িরে তনয়। অমী। 
গর্বেতে মুনয়খ্যাত। বেদবেদাঙ্গ পারগা। ॥ 


ত্যোং মুখ্যোধ্ তাঁার্যযস্তস্থাবন্বাকুলেছিতৎ |. 
অন্বষ্ঠইত্যসাবুক্ত স্ততোজাতি প্রবর্তনা ॥ 

পরে সর্কেহপিচাঘষ্ঠা বৈশ্যা ্রান্মণ সন্তবা। 
জননীতো জনুল্্ধ যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ॥ 
অন্ষ্ঠান্তেন তেসর্ষে দ্বিজ! বৈষ্ঠাঃ প্রকীর্তিতাঁঃ। 


' সত্য ব্রো ভ্বাপরে ত্রাক্ষণেরা সবর্ণা রন্য| তিন ক্ষত্রিয়, (বৈশ্য 
ও শূদ্রের কন্যাও বিবাহ করিতেন। বৈশ্য কন্যার গর্ভে ত্রান্ধণের 
ওরদে যে মকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা বেদ বেদাঙ্গে 
পারগ হইয়! মুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছয়, সেই নকল মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
অমৃতাচার্ধ্য হইতে অন্বাকুলের স্থ্টি ও এ অধ্বাকুল হইতে অন্বষ্ঠ 
জাতির উৎপত্তি হয়। অতএব অষ্ঠ নামে বৈশ্য জাতি ত্রাঙ্গিণ- 
সম্ভব, অবশেষে সেই অন্বষ্ঠ জাতি দ্বিজ বৈদ্য নাষে অভিছ্বিত হইল, 
যেছেতু তাহারা বৈশ্য! জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া! বেদ বিহ্তি 
সংস্কার দ্বারা পবিত্র হয়। এস্থলে যদিও স্ববর্ণে স্ববর্ণে বিবাছ 
হইয়া বৈষ্ঠ জাতির উৎপত্তি য় নাই লিখিত হইয়াছে, তথাচ এ 
বৈষ্ঠ জাতি জারজমন্তান থলিরা প্রতিপন্ন হইভেছে না; যেহেতু 
পূর্বোক্ত শান্ত্রীয় বাক্যানুমারে বোধ হইতেছে তৎকালে ব্রাদ্দণেরা 
যে সে বর্ণের কন্যাকে বিবাছ করিতে পাঁরিভেন। ইতি মতান্তরে 
?বষ্ঠোতৎপত্তি কথন। কিন্তু কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ঠ 
জাতির উৎপত্তি বৃত্তাস্ত এরূপে কথিত হয় নাই. বিশেষতঃ অস্বাকুল 
হইতে অন্বষ্ঠ জাতির উৎপতি হইয়াছে এরূপ মত অপর কোন 
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প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ ছয় না, বর ত্রাঙ্মণাধৈশ্ঠ কন্তায়া মনবষ্ঠোনাম 
জায়তে ইতিচ পল্ঠার্থং মানবীয়ং । অর্থাৎ মনুস্মৃতির বচনার্ষে এইরূপ 
লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অ্ষ্ঠ জাতির 
উৎপত্তি হুইয়াছে। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ জাতি যে বর্ণমন্কর, মনু তাছ 
স্পটাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে সুতরাং এ অন্বষ্ঠ কুল'জাত 
সন্তানের! যে বর্ণসঙ্কুর হইবে, মে বিষয়ে কেই দ্বিকক্তি করিতে 
পারেন না। 

সঙ্কীরধর্ণ প্রতিবোধক মনুসংছিভার কতকগুলি বচন এই স্থলে 
উদ্ধত হইল। 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্মা ভ্ত্রয়োবর্ণ। দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুজোনান্তিতু পঞ্চম ॥ ১০ ॥ ৪॥ 


ুল্ কভউর টীকা! ॥ ১০ ॥৪॥ 

ব্রাহ্মণ ইতি । ত্রাঙ্মণাঁদয় স্ত্রয়োবর্ণ। দ্িজাতি সংজ্ঞাঃ স্থান্তেযা- 
মুপনয়ন বিধানাৎ শুদ্রঃ পুশ্তুর্ধোবর্ণ; একজাতি কপনয়নাভাবাৎ। 
পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণে। নান্তি সন্কীর্ণ জাতীনাং ত্বম্থতরবৎ মাতা পিতৃ 
জাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তর ত্বাৎ নবর্ণত্বং অয়ঞ্চ জাত্যস্তরোপ দেশঃ 
শাস্ত্রে সংব্যবহরণার্ঘঃ। 

ভাষার্ঘ। ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্জে 
কহা যায়, ঘেছেতু ইছার় উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্ঘবর্ণ শুন্র, 
এই বর্ণ ভ্বিজ নহে, যেছেতু ইহার উপনয়ন নাই। পঞ্চম বর্ণই নাই। 
অন্বষ্ঠাদি অর্বতর তুল্য সঙ্কর জাতি) ইছারা জাতি পদবাচ্য মাত্র, 
'বর্ণ নছে। 
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সর্ব বর্ণেযু তুল্যাস্থ পত্বীত্বক্ষত যোঁনিযু। 
আন্ুলোম্যেন সন্ভুতা জাত্যান্তেয়াস্ত এবতে ॥ ১০ ॥ ৫ ॥ 


এতস্তি্ কুল্প.কভটের টীকা দেখ। 
ভাার্ঘ। পরীণীত * ত্রাদ্ধণীতে ত্রান্মণ কর্তৃক উৎপাদিত 
সন্তান ব্রা্মণ হুইবে। ক্ত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় করুক উৎপন্ন অস্তান 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে জন্ভূত সন্তান বৈশ্য এবং শুদ্রাতে 
শুর হইতে জাত যন্তান শুদ্র হইবে । ১০। ৫। 
' আপন আপন স্বজাতীয় পত্বীতে উৎপন্ন সন্তান সেই সেই বর্ণ 
হইবে, এই কথ।,বলাতে অন্য পত়ীতে উৎপন্ন পুত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইবে 
ন। একটী জাতি পদবাচ্য হইবে মাত্র, ইহা দ্বার! এই নিশ্চয় হইল। 


ঢুষ্োযুঃ সর্ব বর্ণাশ্চ ভিচ্েরন্‌ সর্ববেতবঃ। 
সর্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্দওন্য বিভ্রমীৎ ॥| ৭1 ২৪।।, 


কুল কভটের টীকা দেখ] 
ভাষার্থ। দণ্ড বিধান না করিলে, অথবা অনুচিত রূপে দণ্ 
করিলে ত্রাহ্মণাঁদি বর্ণের পরম্পর স্ত্রী সংসর্ণ দ্বার। সঙ্কীর্ণ জাতি 
উৎপাদন করিতে পারে ইত্যাদি। 
ইছার ভাঁবার্থ এই যে সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অন্ত স্ত্রীতে সন্তান 
উৎপাদন করিলে সে সন্তান সঙ্কী্ন জাতীয় হইবে । 


্রাহ্মণাদৈশ্য কন্যায়া মন্বষ্ঠোনামজাঁয়তে। 
নিষাদঃ শুত্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ১০ ॥ ৮॥| 
ভাঁষার্থ। পরিণীতা বৈশ্যাতে ত্রাক্ষণ হইতে উৎপন্ন সন্তানকে 


০ পাপা কি দি আদা লতি 


* পরিণীত "শব্দ দ্বারা অক্ষতযোনি প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
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অন্বষ্ঠ বলা যায়, এবং ত্রান্মণ হইতে পরিণীত। শুড্রাগর্ভজাত সন্তা- 
নকে নিষাদ বলা যায়, নিষাঁদের অপর নাম পারশব। 


পৃত্রা যেখনস্তুর স্ত্রীজা? ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং। 
তাননস্তর নান্স্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ 


ভাষার্থ। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একাস্তর জাত মূর্ঘধাবসিক্ত 
জাঁতি, দ্বযস্তর জাতি অন্বষ্ঠ নাঁমে খ্যাতি ইত্যাদি। 
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেষ্তা। বেদনে নচ। 
স্বকম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসন্করাঃ ॥ ১০ ॥ ২৪ ॥ 


ভাবার্ধ। ত্রান্মণাদি বর্ণের পরম্পরের স্ত্রী গমনে, স্যগোত্রাদির 
অবিবাঞ্য স্ত্রী বিবাহে, এবং উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্কর 
জাতি ভাবাপন্ন হয়। 


যে দ্বিজানামপসদ যে চাঁপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ। 
তে নিন্দিতৈর্বর্তয়েযু দ্বিজানামেব কর্মাভিঃ ॥ ১০ ॥ ৪৬ ॥ 


ভাষার্থ। যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে ,উৎপন্ন, তাছা- 
এদগকে অপসদ শব্দে বলা যায়, এবং যাহারা প্রতিলোম্যে উৎপন্ন 
উহ্াদিগকে অপধ্বংমজ শবে বলা যাঁয়। এ উভয় প্রকার জাতিরা 
্রান্মণাদির উপকারক অথচ গহিত কর্ম দ্বার জীবিকা নির্বাহ 
করিবে। 

ইছাঁঘার! স্পউ প্রতীতি হইতেছে যে, বৈদ্যজাতির 
আঁদিপুরুষ বর্ণসক্কর অন্বষ্ঠ সন্তানেরা হয় “অপসদ” নয় 
“অপধ্বংসজ” শ্রেণীতে পরিগণনীয়। এবং ব্রাক্ষণদিগের 
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উপকাঁরক অথচ ভদ্রেসমাজগহিত কর্ম দ্বারা জীবিক! 
নির্বাহ কর] তাহাদিগের নির্দিষ্ট কার্ধ্য। মনুগংহিতা! 
ধূত পূর্ব্বোক্ত ৭ অধ্যায়ের ২৪ শ্লৌোকে লিখিত হইয়াছে 
যে, ব্রাহ্মণাদির পরম্পর স্ত্রীগমনে বর্ণসংক্কর উৎপন্ন হয়, 
এ স্থলে আনুলোম্য কি প্রতিলোম্য গমন দৌঁষে বর্ণসঙ্কর 
অন্বষ্ঠ জাতির উৎপন্তি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় নাই, সেই 
হেতু বৈদ্য জাতিরা অপণদ কি অপধ্বংসজ শ্রেণীতে 
তুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। 


বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতৎ নরৎ কলুষ যোৌনিজং । 
আর্ধ্যরূপ মিবানার্য্যৎ কর্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ || ১০ ॥ &৭। 


ভাষার্থ। কোন্‌ ব্যক্তি বর্ণ বহিভূত দঙ্কুর জাতি, অথচ কিরূপ 
সন্কর তাহা বিশেষরূপে নিশ্চিত নছে, এমত স্থলে বক্ষ্যমাণ নিন্দিত 
কর্মের অনুসারে এ ব্যক্ষির জাতি নির্ণয় করিবে। 
অন্বষ্ঠ সন্তানের কোন্‌ প্রকার সঙ্কর জাতি, তাঁহা অব- 
গত নহি, অবগত হুইবার ভার বৈদ্য মহীশয়দিগের উপর 
অর্পণ করিলাম । 
শনার্য্যতা নিুরতা ক্রু রতা নিধি রাত্মত। 
পৰুষং ব্যর্ীযন্তরীঘ লোকে কলুষ যোনিজং ॥ ১০।। ৫৮ ॥ 


ভাষার্থ। নিষ্ঠুর পকষভাবিত্ব ইত্যাদি কর্ম 'লোকসমাজে 
ব্যক্তি বিশেষের নিন্দিত জাতি ব্যক্ত করিয়া দেয়। 
কবিরঞ্জন ' মহাশয় এবং গোপতি মহাশয় মনুধূত 
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ূর্বো শ্লৌকটার প্রতি একবার যত পূর্বক দৃষ্টিপাত 
করিবেন। 


পিত্র্যংবা ভজতে শীলং মাতুর্কে। ভয়মেববা। 
ন কথঞ্চন দুর্ষ্যোনিঃ প্রক্কতিংস্যাং নিয়চ্ছতি ॥ ১০ ॥ (১ ॥ 


ুল্প কভউ কত টীকার ভাধার্ঘ। 

সকার জাতির ন্যায় ছুউযোনিসস্ভূত নিন্দিত জাতিরা পিতার 
ছুট স্বতাব অথবা জননীর নিন্দিত প্রর্কতি ভজনা ও সেবা করে, 
এবং তাহারা পিতৃ সম্বন্ধীয় ও মাতৃ সন্বন্ধীয় স্বভাঁবকে গৌঁপন 
করিতে পারে না। 

কবিরঞ্জন মহাশয় যেন মনুধূত এতৎ শ্লোকগীর প্রতিও 
একবার দৃষ্টিপাত করেন। অশ্বষ্ঠ জাতিটী যে জাতি 
সম্তর, তাহা মনু স্বয়ং স্থির করিয়া গিয়াছেন। নানা শান্ত 
কথিত হইয়াছে এবং বৈদ্য মহাশয়ের! স্বমুখে স্বীকারও 
করিয়া থাকেন যে, বৈদ্য জাতিটা অন্থষ্ঠ কুল হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 


ত্র ত্বেতে পরিধ্বংদা জায়স্তে বর্ণদুধকাঃ। 
রা্িকৈঃ সহতদ্রা কিপ্রথেব বিনপ্ুতি ॥ ১০ || ৬১ ॥ 


ুল্লফভের টীকার ভাষার্থ। 
যেরাজ্যে বর্ণ দুষক বর্ণসষ্কর জাতি উৎপন্ন হয় সেই রাঁজোর 
লোক দকল উৎস প্রজার নহিত শীত্রে বিনষ্ট হয়, অভএব 
রাজ্য হইতে বর্ণনঙ্কর জাতিকে দুরীভুত করিয়া দিবে । 
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গ্রস্থকা রাগ্রগণ্য মনু অন্বষ্ঠ জাতির বর্ণনংহ্করত্ব যেরূপ 
প্রতিপন্ন করিয়া! গিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, 
এবং এ অন্বষ্ঠ জাতি হইতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি 
হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও 
যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তবে বঙ্গদেশ হইতে বৈদ্য জাতির 
দুরীভব হওয়া নিতান্ত শ্রেয়ঃ। 

শব্দকল্পদ্রম ধৃত মতান্তরে বৈদ্যোৎপত্তি কথন স্থলে, 
যদ্দিও নবর্ণে সবর্ণে বিবাহ হইয়! বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হয় 
নাই লিখিত হইয়াছে, তথাঁচ এ বৈদ্যজাতি এস্থলে জারজ 
সন্তান বলিয় প্রতিপন্ন হইতেছে না, যে হেতু পূর্বোক্ত 
শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে বৌধ হইতেছে, তৎকালে ব্রাহ্মণের 
যে সে বর্ণের কন্য।কে বিবাহ করিতে পারিতেন। তথা 
মনুনংহিতাঁর ৩য় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মর্মানুসারে 
জ্ঞাত হওয়া যাঁয় যে, বৈদ্য জাতিটী শৃদ্রে জাতির অন্তর্গত 
ব্যতীত বৈশ্য জাতির অন্তর্গত হইতেছে না। যথা-_ 


হীনজাতিক্রিয়ং মোছাচুহস্তে দ্বিজাতয়ঃ। 
কুলান্যেবনযন্ত্যাশড স সর্তানানি শুদ্রতাং ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ 


ুল্প কভটের টীকার ভাষার্ঘ। 
্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইঙ্থারা যোহ্বশতঃ যদি আপন অপেক্ষা 
হীন জাতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই 
্রীতে সমুৎপনন পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূত্ত্ 
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প্রাপ্ত ছয। অঙএব ট্বস্া জাডিটী যদি যথার্থই, বৈশ্থা। গর্ভ ও 
্ান্ষণ গেরনজাত হয়। ভবে মন্ধুর এই বচন দ্বারা এ জাতির শুন 
ল্পউরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, ইছা কেছই খণ্ডন করিতে পারিবেন 
ন!। যেছেতু ব্রান্ষণ অপেক্ষা বৈশ্ঠ কন্য। সুধু হীন.জাতীয় নহে, 
স্তর হীন জাতীয়, অর্থাথ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন জাতীয় ক্ষত্রিয় 
বরণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে হীন জাতীয় বৈশ্য বর্ণ। 

পক্ষান্তরে মনুর ১০ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক পূর্ধবে এক- 
বার উদ্ধৃত করা হইয়াছে দৃষ্টি করিবেন। এঁ গ্লোকের 
ভাবার্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহার! পরস্পরের 
সত্রীগমন করিলে এবং ব্রাত্য পুরুষেরা স্বজাঁতীয় স্ত্রীগমন 
করিলে, এতঙ্িন্ন শ্বগৌত্রাদি অবিবাহ্য কন্যাকে বিবাহ 
করিলে বর্ণগস্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া! থাকে 


উপনয়ন সংস্কার রহিতের নাম ব্রাত্য । 


ূর্যপনরঅসবিনীগ্কত ছারা তরান্ধণী উপপত্থীর গর্ভে যদি 
বৈদ্য জাতির যথার্থই উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবেত এ 
বৈদ্য [জাতি জীরজবংশীয় হইল। আর তাহা না হইয়া 
যদি ত্রাঙ্মণের উরসে বৈশ্য কনার গর্ডে জন্ম হইয়া 
তবেত মনুর উক্ত বচনাঁনুসারে বৈদ্য জাতির বর্ণসঙ্করত্ 
প্রতাক্ষরণপে সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু মনু লিখিতেছেন 
যে, “ব্যভিচারেণ বর্ণানাযবেদ্যা বেদনেন চ ইত্যাদি”। 
এম্ালে বৈদ্য জাতি অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর ভিন্ন আর কি বলিয়। 
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উক্ত হইতে 'পারে। জাতি মিত্রের গ্রন্থকার কবিরঞ্ন 
লিখিয়।ছেন, ব্রাঙ্জণ হইতে বৈশ্বা কন্যাতে অন্বষ্ঠ (বৈদ্য) 
উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি। 

যদি ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা! বৈশ্য কন্যার গর্ভে অন্বষ্ঠ 
জাতির উৎপত্তি হইয়! থাকে এবং যদি সেই অন্বষ্ঠ কুল 
হইতে সত্যদত্যই বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হইয়! থাকে, তথাঁচ 
মনুর উক্ত বচনানুপারে বৈদ্যজাতির বর্ণপক্করত্ব সিদ্ধ হই- 
তেছে। যেহেতু উক্ত বচন প্রমাঁণে কি বিবাহিত! কি 
অবিবাহিত। এঁক জাতীয় স্ত্রীতে অপর জাতীয় পুরুষ দ্বার! 
যে সন্তান জন্মিবে, সে বর্ণসঙ্কর হইবে, তস্তিন্ন বৈশ্য কন্যা 
শান্ত্রমতে ব্রাহ্মণের বিবাহ নহে । যথা 


সবর্ণাগ্রে দবিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্মণি। 
কামতন্ত প্রবৃত্তানামিমাঃস্ক্রমশোবরাঁঃ | ৩ ১২।। 


ভাষার্ধ। ব্রোহ্বাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য্দিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই 
প্রশস্ত কিন্তু কামবশত? বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরবচনোক্ত 
বিবাহ প্রশস্ত জাঁনিবে। ইহার মর্মার্থ এই ষে, ধর্মমপত্ীত্ে পুত্রোৎ- 
পাদনার্থে সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবে, তত্ভিন্ন সকল প্রকার বিবাছ্তা 
তরী সম্তোগার্থ মাত্র, ধর্মার্থ নছে। নুদ্ধ ভোগাঁভিলাষ চরিতার্থের 
নিয়িত্ত যে পত্ধীকে গ্রহণ কর! হয়, সে প্রায়ই উপপত্বীর শ্রেণীতে 
পরিগণিত। অতএব বৈষ্তজাতি বৈশ্য কন্যা-জাত হইলেও জারজ 
হইতেছে, যেহেতু মন্থুর মতে কাঁধাতুর হইয়া অনবর্ণা কন্যা বিবাহ 
করিলে, সে পত্ধী'উপপত্থীর় দশ । 
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ত্রাঙ্গণ হইতে বৈশ্ঠা কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন বলিয়! বৈদ্যেরা যেন মাতৃজাতীয় হইবার দুর- 
প্রত্যাশা না করেন, কেননা! মন্তু অন্বষ্ঠ জাতিকে বর্ণগস্কর 
বলিয়! বারম্বার নির্দেশ করিয়াছেন । তীহার পেই বিশেষ 
নির্দিষ্ট বাক্যটী কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, বিশেষতঃ মনু 
গৃতির ১* অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক দ্বার সপ্রমাণ হইতেছে 
ফে,স্দ্ ক্ষত্রিয় পিতা হইতে বৈশ্বা বা শুদ্রা মাতার গর্ভ- 
জীত মন্তানেরাই মাতৃ জাতি প্রাপ্ত হইবে। যথা-_- 


পুত্রাযেংনস্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং । 
তাননস্তরনাম্বস্ত মাত দৌষাৎ গ্রচক্ষতে || ১০ ১৪ ॥ 


« এতস্ডিন্ন অন্তপ্রকার অন্গুলোষ জাত সন্তানেরা যে মাতৃজাতি 
প্রাপ্ত হইবে, মন্ুর বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে ন1। 
সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, 
নন্দি, কুণ্, চন্দ্র ও রক্ষিত, এই ১৩ টা বৈদ্যজাতির 
নির্দিষ্ট উপাধি । যথা 


মেনদাগশ্চ গুপ্ুশ্চ দতোদেবং করোধরঃ। 
রাজঃ মোমশ্চ নন্দিশ্চ কুওশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥ 
এযাংবংশ পমুংপম! এতৎপদ্ধ তয়োমতাঃ | 
নিযারানিনিতি দস্তিষৈভ্তানতে শ্রুভাঃ ॥ 
অবাকপ্পদ্রম ধৃত। 
মৌলিক ও সম্মোলিক কাঁয়ন্থের মধ্যেও এ সকল 
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পদবী প্রচলিউ আঁছে দেখিতে পাওয়া যান, তত আরও 
অনেকগুলি পদবী & মৌলিক ও সন্মেলিক কায়স্থেরমধ্যে 
প্রসিদ্ধ আছে, বৈদ্যজাতির মধ্যে সেগুলির ব্যবহার নাই, 
যথা-_সিংহ, পালিত, দে ও গুহ। এমতে এই স্থিরসিদ্ধান্ত 

হইতেছে যে, কায়স্থবর্ণের সহিত বৈদ্যজীতির কোন- 
কালেই কোনপ্রকাঁর সংশ্রব ছিল না, থাকিলে উক্ত পদবী 
চারিটীও ভীহাদিগের মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার হইত। 
তেলী, তামলী প্রসৃতি নবশাখেরা বৈদ্যজাতির সমুদয় 
উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়৷ থাকে। এ উপাধিগুলি 
ভিন্ন অন্যপ্রকার উপাধি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত 
নাই। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণকার 
বৈদ্যজাতিটী কোন সময়ে নবশাখকুলের অন্তর্গত একটা 
শাখা! ছিল, বোধহয় ব্যবসায় বিশেষহেতু, সেই অন্তর্গত 
শাঁখাটীসম্প্রতি বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, হ্থতরাং 
তাহার! এক্ষণে একটা পৃথক্জাতি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বৈদ্যজাতিটী কায়স্থ কি ব্রাহ্মণের ম্যায় মহাবংশ সম্ভৃত 
হইলে অবশ্যই কায়স্থ বা ্রাঙ্মণের উপাধিগুলি তাহাদের 
মধ্যে প্রচলিত থাকিত। অমরদিংহের মতে অন্বষ্ঠকুলজাত 
বৈদ্যজাতিটা চগ্ালাদির ন্যায় অধম শূদ্রবর্ণ। যথা _ 

শৃদ্রাশ্চাঙবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ। 
আচগাল্লান্ত সন্গীর্ণ। অদ্বষ্ঠ করণাদয়: ॥ 


অন্বষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাতিটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 


১৮১০ 


বৈদ্যেরা অভিমান করিয়া থাকেন, সেই অন্বষ্ঠকুল- যখন 
শূ্রবর্ণের অন্তর্গত. হইল, তখন আর বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব 
কোনরূপেই দিদ্ধ হইতে পারে না। জীতিমিত্রগ্রস্থের 
কোনস্থলে লিখিত হুইয়াছে, বৈদ্যজাঁতির বৈশ্যমাঁতা উপ- 
পত্রী স্বরূপ নহে, ত্রাক্মণের বিবাহিতা! স্ত্রী। শান্ত্রমতে অব- 
গত হুওয়া যাঁয় যে, অসবর্ণান্ত্রী অবিবাহ্থাঁ, জসবর্ণা ভার্ধ্যার 
নাম কামপত্বী যথা-- 
: অবর্ণা যন্ত যা ভার্য্যা ধর্মপত্থী তু সাস্ৃতা । 
অনবর্ণা চ যা ভাধ্য। কামপত্বী তু সাস্মৃতা ॥ 
মংস্যানুক্ত ৩১ প্টল। 

যাহার যে সবর্ণ! ভার্ধ্য! তাহারে ধর্মপত্বী বলে, আর 
বাহার যে অপবর্ণাভীর্ধ্যা! তাহারে কামপত্রী বলে, কাঁম- 
পত্ধীর অপরার্থ উপপত্বী। 


গৃছস্থঃ সদৃশীং ভার্ষ/াং বিন্দেতানন্যপূর্বব1ং ষবীয়মীম্‌। 
গোতমমংছিতা ৪র্থ অধ্যায়। 


গৃহস্ছে। বিনীতক্রোঁধছর্ষে গুকণানুজ্ঞাতঃ স্বাত্বা অসমা- 
০০০৫৪ মৈথুনাং যবীয়মীৎ দদৃশীং ভার্ধ্যাৎ বিন্দেত ॥ 
'বশিষ্ঠনংহিতা ৮ম অধ্যাঁয়। 
গৃহস্থ ক্রোধ ও হ্র্ধ বশীকৃত করিয়। গুরুর অনুষ্ঞা 
লাভীন্তে সমাবর্তন পুর্ববক অসমানপ্রবরা অক্ষতযোনি বয়ঃ- 
কনিষ্ঠা শ্ব্গাতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে । 


স্বজাতী মুদ্ধছেতকন্তাঁং জুরূপাঁৎ লক্ষণান্থিতাম্‌। 81৩২। 
বৃহৎপদনাশরলং হিতা। 


এইসকল শ্লোক ছার স্পক প্রতিপাদিত হইতেছে যে, 


১%/০ 


নবর্ণ' কনা! ভিন্ন অপ্বর্ণ বিবাহ শীস্্রনিধিদ্ধ | অসবর্ণ 
বিবাহের নাম রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ বিবাহ। 
এ বিবাহ স্থদ্ধ রতিস্থখসন্তোগের নিমিতই শাস্তে ব্যবস্থা- 
পিত হইয়াছে, এ বিবাহ ধর্্ার্ঘে নহে। যে ভার্ধ্য। স্থদ্ধ 
রতিকামনা পুর্ণ করিবার নিমিন্তই গৃহীত! হয়, শাস্ত্রে সে 
ভার্ধ্যাকে কাঁমপত্রী বলিয়াঁছে। কাঁমপত্বী বা উপত্বীর গর্ড- 
জাতসন্তানেরা জারজ বা সঙ্করজাঁতি ভিন্ন সৎকুলজাত 
সন্তান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। 

সবর্ণ। ভিন্ন অন্যরূপ বিবাহ যে প্রশস্ত নহে, তাহা স্থলা- 
স্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

র্মার্ঘমাদো সবরামু! পশ্চাৎরিরংসবশ্চেৎ তদা তেখা . 
অবরাঁঃ হীনবর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াস্াঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ জ্াঃ ॥ 

এই ব্যাখ্য। দ্বার ইহাই সিদ্ধ হইতেছে ষে, রতিকাঁমন। 
চরিতীর্ঘ করিবার নিমিত্ত উচ্চবর্ণের! হীনবর্ণের স্ত্রী ভার্য্যা- 
রূপে গ্রহণ করিতে পাঁরে। রতি অভিলাষ পুর্ণ করিবার 
নিমিত্ত উপপত্বী রাখিবার যে প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, 
শীন্্রকারের! সেই প্রথাঁটা:প্রকারান্তরে অনুমোদন করিয়া 
গিয়াছেন। শান্ত্রকাঁরদিগের এই নির্দেশানুমারে বৈদ্য- 
জাতিটী উপপত্বীর গর্ভজাঁত সন্তান বলিয়া অবধারিত 
হইতেছে, যেহেতু বৈশ্যকন্া যখন ব্রাক্মণের ধর্্মপত্ী হই- 
বার যোগ্যা,নহে, তখন অবশ্যই তাহারে ব্রাহ্মণের 
উপপত়্ী বলিয়া জানিতে হইবে । এ উপপত্বীর উদরে 


ব্ফা 


যে জাতি জন্মগ্রহণ করে, সে জাঁতি যদি" উ্ুরুদজা জাতি 
না হইবে, তবে আর জারজজীতি কাহাকে বলিব? । 
মতান্তরে ব্রাহ্মণপত্বীর গর্ভে উপপতি অশ্বিশীকুমারের 
উরদে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইবায় তাহারা জাজ 
বলিয়! সিদ্ধ হইতেছে। 
পূর্বব গরদর্শিত মনুস্থৃতির বচন প্রমীণে এবং শবৰকল্প- 
দ্রমধূত যাঁজ্ববনক্যীয় মতানুসারে বৈদ্যজাতিটী কখন শৃড্র, 
কখন বর্ণক্কর ও কখন জারজ-সন্তান বলিয়া কীর্তিত হুই- 
যাছে। এই বৈদ্যজাতির উৎপতি সম্বন্ধে মুনিদিগের 
মতের একত। নাঁই সত্য, কিন্তু এই বিরোঁধস্থলে মনু 
যাহা সিদ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন, তাহাই. আদরণীয় হওয়। 
উচিত, নচেৎ বেদ বিধানাদি শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। যেহেতু 
ঞ্রুতিস্মৃতি পুরাণানং রিরোধোবত্্র দৃশ্ঠাতে । 
ন্রশোতং প্রমাণংহিতয়োসৈ থে স্মৃতির্রা॥ 
শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের যে স্থলে পরস্পর বিরোধ' দেখা যায়, 
নেস্থলে শ্রুতিরই প্রামাণ্য । স্মৃতি ও পুরাণের পরম্পর বিরোধ 
স্থলে স্মৃতিরই প্াগাণ্য। স্ব্ৃতির মধ্যে মনুস্থৃতি প্রশস্ত, যথা 
নকগ্চিঘ্বেদকর্তী চ রে চতুর্ম খঃ। 
ভখৈব ধর্মংস্মরতি মনু কণ্পাস্তরাত্তরে ॥  পরাশরঃ। 
বেদের ক | নাই, অর্থাৎ বে? অনাদি। ত্রন্ধা বেদের স্মরণ 
করিয়াছেন মাত্র। মনু এ বেদ হইতে কম্পান্তরে কণ্পাস্তরে 
ধর্মের স্মরণ করিয়াছেন। তথা । 





১৮৫/০ 


বেদার্থোপ নিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্তাংহি মনোঃশতম্‌। 
নর্ঘ বিপরীতা ঘা স| স্ৃতিনপ্রণস্থাতে ॥ 
ইতি বৃহস্পতি: 
মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, সেইজন্া সফল প্রকার 
স্থৃতি অপেক্ষা মনুপ্মৃতি প্রধান, মন্বর্থের বিপরীত যে ল্মূতি ভাঙা 
প্রশস্ত নছে। 
ত্বমোকোহ্ন্ সর্বন্থা বিধানম্য স্য়স্তুবঃ। 
_ অনিন্তয্তা প্রমথ কার্য্যতত্বর্ঘবিৎপ্রভো! ॥ ১11৩ 


ভাবার্থ। যেবে? বহু শাখায় বিভক্ত হওয়াতে অসীমরূপে 
প্রতীরমান এবং মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে 
যাহার প্রতিপাস্ঠ ভাগ বুঝ| যাঁর না, কি প্রত্ক্ষ। কি স্মৃতাদি শান্ত 
দ্বারা অনুমেয় (৯) সেই অপোঁকষেও নিত্য সমগ্র বে? শাস্ত্রে 
উল্লিলিত যজ্ঞাদি কার্য্য ও ত্রদ্ধাতত্বের আপনিই অদ্বিতীয় বেত 
হয়েন। ১।৩। ৰ 

এতাঁবতায় মনুসংহিতাই সর্বপ্রধান "হুইল, দ্ুতরাং 
মনুক্ত বচনগুলিই সর্ববাপেক্ষ। বিশেষরূপে গ্রাহ্য । 

অন্বঠ্ঠ কুল যে বর্ণযঙ্কর তাহা মনু নিশ্চয় করিয়! 
গিয়াছেন, তত্্রমাণপূর্ণ বচনসকল পূর্ববূর্ পৃষ্ঠায়উদ্ধত 
কর! হইয়াছে । তত্তিম্ন আরও একটী বচন নিম্নে প্রদর্শিত 
হইল। যথা 

* সাক্ষাৎ শ্রতি না থাকিলেও পণ্ডিতের মত্যাদদি শান্তর 
উপপত্তি করিবার'জন্য শ্রুতির কপ্পনা করেন। 


বৃ 


ছু 


ভগবন্‌ নর্ববর্ণানাং যথাবদনধু পূর্বশ্পঃ। . " 
অন্তর প্রভবানাঞচ ধর্মান্োবক্ত, মছসি ॥ ১ ॥ ২॥ 
কুল্প কভউক্কত চীকার মন্ার্থ। 


তগববৃ! আপনি ত্রাঙ্মণাদদিবর্ণ সকলের কীর্তন করিয়াছেন এক্ষণে 
গর্দভীর সহিত অর্থের সংযোগে অর্থতর ( খচ্চর) যেরূপ উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ বিজাতীয় মৈথুনস্ভূত অন্ষ্ঠ, করণ ও ক্ষত প্রস্ৃতি 
অন্ুলোম প্রতিলোম * জাত বর্ণসঙ্কর জাতির পৃথক পৃথক্‌ রর 
সকল আপনি আমাদিগের নিকট কীর্তন ককনৃ। 
বৈদ্যেরা আঁপন মুখে অভিমান করিয়! থাকেন যে, 
তাহারা অন্বষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হুইয়াছেন। মহাত্মা 
মুনুর মতে বিজাতীয় মৈথুন-জাত এ অন্বষ্ঠকুল খচ্চর 
জীতির ন্যায় বর্ণসঙ্কর। অতএব বৈদ্যজাঁতির! যে বর্ণসঙ্কর 
তাহা উক্ত বচন প্রমাণে প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইল। 
অন্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি সন্বদ্ধে এতত্তিন্ন আরও কতক- 
গুলি অতিরিক্ত বচন মিন্গে পুনরুদ্ধত করিলাম। থা 
্াঙ্গণাধৈশ্ঠ কন্যায়ামস্বষ্ঠোনাঁঘ জায়তে। 
ইতিচ পল্ভার্ঘংং মানবীয়ং । 
বৈশ্ঠায়াং ত্রাদ্ষণোজ্জাতৌ হস্বক্ঠোহি মুনিসত্তম । 
ইতিচ পল্ভার্ঘং শস্তাঃ। 
৯ উচ্চবর্ণ পুকষের রসে নীচবর্ণের স্ত্রীর গর্ভ-জাত সস্ভানের 
নাম অনুলোম-জীত। ও নীচবর্ণ পুকষের ওরসেউচ্চরর্ের স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত সন্তানের নাম প্রতিলোম-জাত। ' 


২/, 


বিপ্রানুর্মাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াধ বিশঃস্িয়াং । 
জাতোহ্ঘ্ঠন্ত শৃদ্রায়াং নিষাদঃ পারশবোৎপিবা ॥ 
ইতি যাজ্ঞবজ্কীয় প্রমাণম্‌। 


এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সপ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, অসবর্ণ পিতা পিতা মাতা হইতে অন্বষ্ঠ জাতিটী উৎপন্ন 
হইয়াছে 

 বৈদ্যজাঁতিরা সাহঙ্কারে এবং উচ্চ মুখে অভিমান 
করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্ষণের গরমে এবং বিবাহিতা 
বৈশ্যকন্যার গর্ভে অন্বষ্ঠকুলের উৎপত্তি হইয়াছে, এ 
অন্বষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হওয়ায় স্থতরাং 
তাহারা (বৈদ্যেরা ) মাতৃজাত্যন্থসাঁরে বৈশ্যঙ্রাতীয় হুই- 
যাছেন। কিন্তু একটু নিবিচিত্তে বিবেচন! করিয়! দেখিল্লে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তীহাদের এ অভিমান নিতান্তি 
অমূলক ও হাস্তাস্প্দ। যেহেতু পূর্বপুর্বরপ্রদর্শিত বচন- 
গুলি পাঠ করিলে ্পঞ্চীনুভূত হইবে যে, মহানুতব মনু 
বারম্বার নিশ্চয় করিয়! কহিয়াছেন যে, বিবাহিতাঁই হউক, 
কিন্বা অবিবাহিতাঁই হউক, অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তা- 
নের! বর্ণসন্কর নামে অভিহিত হইবে, অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ- 
জাতি ব্যতিরিক্ত একটী ভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হইবে। এত- 
ভিন্ন যম্ুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মর্দানুঘারে 
বৈঘ্যেরা শুদ্র ভারাপন্ন হইয়াছে। এ ক্পোকের ভাবার 
এই যে, ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা যদি মৌহবশতঃ হীন 
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জাতীয় স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে ভীঁহদিগের সেই 
স্্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র, পুত্র পৌন্রাদির সহিত আপন আপন 

ংশ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এতিম অমরসিংহ তাহার অভি- 
ধানে অন্বষ্ঠজাতিকে শুদ্রবর্গের মধ্যে নিবি করিয়াছেন। 
অন্বষ্ঠজাতি যদি শূদ্রর্ণ হইল, তবে সেই অন্বষ্ঠজাতি 
হইতে উৎপন্ন বৈদ্যজাঁতির বৈশ্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে 
পারে। 


নরকভোগান্তে বৈদ্যজন্মকথনং 
যঃ করোত্যপহারঞ্ দেবর্রান্বণয়োধনহ। 
পাতায়ত্বা স্বপুকষান্‌ দশপুর্ববান্‌ দশাপরান্‌ ॥ 


যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মাণের ধন অপহরণ করে, সে ব্যক্তি পূর্ববর্তী 
দপুকষ এবং পরবর্তী দশপুকষকে নরকগামী করে। 


স্বয়ং যাঁতি চ ধুমান্ধাং ধুমধ্বান্ত নমন্বিতং । 
ধুমক্রিফট ধুমভোশী বসেতন্র চতুষু গং ॥ 


সেব্যক্তি ধুমদ্বারা ক্রিষউ ও অন্ধ হইয়া ধুমপান ,করে, ও এই 
অবস্থায় চারিযুগ যাবৎ ধুমারৃত ঘোর অন্ধকারে বাস করে। 


ততো! মুধিক জাভিশ্চ শতজন্বানি ভারতে। 
ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাঁতয় কমিজাতয়ঃ ॥ 


তাছার পর সে ব্যক্তি মুষিক, নানাজাতীয় পক্ষী, ও নানাজাতীয় 
কীটযোনিভে একপতবাঁর জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভুমিতে বিচ- 
রণ করিবে। 
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ভত্বে! নানাবিধ! বৃক্ষজীতয়শ্চ ততো! নরঃ। 
: ভার্ধ্যাহীনো বংশহীনঃ শবরো ব্যাধিসংযুতঃ। 
তৎপরে সেই ব্যক্তি নাঁনাজাতীয় বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহ করিবে 
এবং তৎপরে গৃহশুন্য ও বংশশুন্য হইয়! শ্লচ্চজাতি প্রাপ্িপূর্বক 
মানবদেহ ধারণ করিবে এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। 
ততো ভবেৎ ত্বর্ণকারঃ স সুবর্ণবণিকৃ ততঃ । 
ততো যবনসেবী চ ত্রান্ষণো! গণকম্তৃতঃ ॥ 
বিপ্রে। দৈবজ্দোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিংমকঃ॥ 


তদনস্তর সেইব্যক্তি স্বর্ণকার এবং তাহাঁরপর সুবর্ণবণিকৃকুলে 
জন্মগ্রহণ করিবে, ততৎপরে যবনসেবা-পরায়ণ গণক ব্রাহ্মণ হইবে, 
দেই গণক টদবজ্ঞোপজীবী ও বৈদ্যজীবী চিকিৎসক হয়। 


অপিচ 
লাঁক্ষা লোধাঁদি ব্যাপারী রসাদি ধিক্রয়ীচয়ঃ | 
সযাতি নাগবেউঞ্চ নাঁগৈর্কেছিত এবচ। 
বসেৎমলোম মানাব্দং ভত্রৈব নাগদংশিতঃ।। 


এতনস্তিন্ন আরও কথিত হইয়াছে যে, পুনরায় জন্মপরিগ্রছ করিয়া 
লাক্ষাদি লোঁছের ব্যাপারী এবং পারদাদি ধাতু বিক্রয়ী হইবে। 
ভৎপরে সেই ব্যক্তির শরীরে লোমের সংখ্যা যত হইবেঃ ততবৎমর 
পর্য্যন্ত সর্পবেছিত হইয়া বর্দলৌকে বাস করিবে এবং সেই 
নর্পলোকে ততকাল সর্পন্ধারা, দংশিত হইবে। 


ততো ভবেৎ সগণকো বৈদাস্চ সপ্তজন্মনথু। , 
গোপশ্চ কর্মকারম্চ-রঙ্গকারস্ততঃ শুচিঃ 


1৩ 


ইছার পরে সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম গণক ও অপর সগুজম্ম বৈদা- 
রূপে জন্থগ্রহণ করিবে। তৎপরে গোপ, কশ্মকার ও রঙ্গকারকুলে 
জন্মপরিস্ত্রহ করিবে । এই লকল নরকভোগাস্তে সে ব্যক্তি পবিভ্র 
কুলে জন্মগ্রহণ করিবে । 

ইতি ব্রহ্ষবৈবর্তে গ্রকতিখণ্ডে ২৮ অধ্যায় 

এইদকল নরকভোগান্তে একটী বৈদ্য নরদেছ ধারণে সক্ষম হয়েন, 
তথাচ পবিভ্রতালাভে অসমর্থ হইয়] বৈদ্যজগ্বের পরেও গোঁপ 
কর্মকার ও রঙ্গকার এই ত্রিখিধ পরিশুদ্ধ * যোনি ভ্রমণ করিয়। 
অবশেষে শুচি হইবার যোগ্য হয়েন। 

বৈদ্যজাতিটী যে কতবড় পুণ্যাত্ব! ও কতবড় পুণ্য- 
শ্লোক, এই সকল বচন দ্বারা তাহা স্পৃষ্টাক্ষরে প্রকাশ 
পাইতেছে। এতফিত্ব এ দকল ্লোক দ্বারা আরও প্রতি- 
পন্ন হইতেছে যে, গোঁপ কর্ণাকার ও রঙ্গকাঁর এই ভ্রিবিধ 
কুল বৈদ্যকুল হুইতে সমধিক শ্রেষ্ঠ ও পবিভ্র, যেহেতু 
যথাক্রমে এ তিন কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে আর একটী 
বৈদ্যের দেহ পবিত্র হয় না। এতঘ্যতীত, স্বর্ণবণিক 
অর্ণকার ও গণক প্রভৃতি কতকগুলি হীন কুল-জাত পরি- 
বারেক সহিত বৈদ্যজাতির ঘনিষ জ্ঞাতিত্ব সপ্রমাণ হই- 
তেছে। অতএব বৈদ্যের| যে বৈশ্যজ্ঞানে আপনাদের কুল 
গরিমার অভিমাঁন করিয়া থাকেন, উপরি উক্ত বচন প্রমাণে 


আতপ 





* শা্তীয় প্রাণে বৈদ্যযোনি অপেক্ষা পরিতন্ব। 


২1/ 


তাহাদের সে, অভিমান অপার কি .অস্গার্থক বলিয়! জ্ঞান 
হয় না!! 

দেব ব্রান্ধণের ধনাপহরণ, ঘৃমানৃত ' অন্ধকারে বা, 
তথ! শত জন্ম মৃষিকাদির যোন্সি ভ্রমণ, এবং কীটাদির 
যোনিতে পুমঃ পুনঃ জন্ম পরিপ্রহ।1. তত্িনন স্ত্রী পুত্র পরি- 
বর্জিত নিরাশ্রয় হইয়া য্নেচ্ছকুলে জন্মস্রহণ পূর্ধরক দ্যাপ্ি- 
গ্রস্ত হওয়া, তৎপরে স্থবর্ণবর্ণিক ও স্বর্থকারের ঘরে অবতীর্ঘ 
হুইয়া সেইসকল দদ্বংশের বংশধর হওয়া) তাহীর পর লাক্ষা! 
লৌহ পারদাদি ধাতু বিজ্রয় দ্বারা হীন জাতীয় অপরিত্ 
ব্যবসায়কে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা, ইত্যাদি কুলগৌরদের 
নিদর্শন সকল বংশের মহিমা. বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস. রূরে না। 
এই দকল কুল গৌরবের বলে বৈদ্যেরা যে বৈশ্যজাতীয় 
বলিয়া গর্ব করিবেন, সে কৌঁন্‌ বিচিত্র কথা !! ফায়স্থ- 
দিগের যদি এবম্প্রকার কুপ্লাহক্কারের উপলক্ষ থাকিত, 
তবে তীহারাও বৈদ্যজাতির ন্যয় লজ্জার মস্তকে পর্দাঘাত 
কিয়! বংশগরিমার অভিমান করিতেন। সে বিষুয় যাহাই 
ইউক, ফলে এক্ষণে বৈদ্যদিগের উচিত ষে, বাজীরে বাঁজারে 
চক্ধা বাদন করিয়া এই কথা ঘোষণা! করিয়াদেন )”-যদি 
কোন বৈশ্যের কুলক্রিয়! করিবার অভিলাষ 'খাঁকে,' তবে 
যেন ভিনি বৈদ্যবংশের পহিত আদান প্রদান করেন, 
নচেৎ তীহাঁর কুলকর্ম্ম করা! প্রশস্ত বা স্থমিদ্ধ হইবে 
না। বৈদ্যেরা জারজ-সন্তান বঙল্লিয়া শাস্ত্রে কীর্ডিত ন! 
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হইলে, কুলের এরূপ অভিমান কর! তাঁহাদের শোঁভ। 
পাইত না। 
বস্ততঃপক্ষে বোরহয়, গোপতি ও কবির্নদিগের 

প্রতি কিঞ্চিৎ উপরি-দৃষ্টি হইয়াছে, অথবা কিঞ্চিৎ বায়ুর 
প্রকোপ হইয়া, থাকিবে, নচেৎ শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে জারজ- 
সম্তানদিগকে বৈশ্যজাঁতির অন্তর্গত করিবার জন্য তত বৃথা 
চেষ্টা করিবেন কেন। - 

বৈদ্যজাতি যে বর্ণসন্কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ত্দি- 
ঘয়ে আরও একটী অক্ষুণ অবিচলিত ও অথগুনীয় প্রমাণ 
নিন্ধে প্রদর্শিত হইল । 

 মহাঁভারতীয়' শাস্তিপর্ধের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্রপর্বর্বা- 
ধ্যায়ের-২৯৭..অধ্যায়ে রাজর্ধি জনকের নিকট বেদাদি 
সর্ধরশান্ত্রদর্শী মহামুনি পরাশর কহিতেছেন *্। যথা,_ 
ধ্র্ঘ্মবিদ্‌ পণ্ডিতের! কহেন, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির মুখহইতে 
্রান্ষণ ধাহু হইতে ক্ষত্রিয়। উরু হইতে বৈশ্য, ও চরণ 
ইইতে শুদ্রেজোতি সমূৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারিবর্ণ 
হইতে পৃথক্‌, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দেশ করা 
যায়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক; শ্বপাঁক, পুশ, 
স্তেনঃ নিষাদ, সূত্র, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডাল- 
গণ ব্রক্মণ[দি চারিবর্ণের ৬ লহযোগে সমূৎপন্ন হইয়া 
থাকে? | | 

সু . 
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বৈদ্যজাড়ি যে বৈশ্যজাতির অন্তর্গত নহে,তাঁহ! ধাষি- 
বর পরাশরের বাক্য দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে 
বৈশ্বজাতীয় হওয়া দুরে থাকুক, বৈদ্যজাতিটী যে একটা 
অন্ত্যজ হেয় জাতি? পরাশরের বাক্যে. তাহাই প্রতীয়মান 
হইতেছে, কেননা এ মহত্ব খধষিবর বৈদ্যজীতিকে চণ্ডা- 
লাদি অন্ত্যজ জাতির সহিত একশ্রেণীতে পরিগণিত করি- 
য়াছেন। কায়ন্থ যদ্দি যতসাঁমান্য জাতি হইত, তবে অবশ্যই 
এ হীন জাতীয় শ্রেণীর মধ্যে তাহার নামোল্লেখ ধাকিত। 

কায়স্থজাতি যদি হীনত্ব দোষে দুষিত হইত, তবে 
পরাশর, ব্যাস ও মনু প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের আদি প্রণেতারা 
স্ব স্ব প্রণীত প্রাচীন মূল গ্রন্থে কায়স্থকে হীন জাতি 
বলিয়া অবশ্যই কীর্তন করিতেন। কীর্তন কর! দূরে থাকুক, 
সেই মকল ত্রহ্ষ বাদী ব্রহ্মধিদিগের প্রণীত পূর্ববকালীন গ্রস্থে 
কায়স্থের নাম মাত্রের উল্লেখ নাই । বিশেষতঃ মনু তাঁহার 
সর্বত্র সমাদরণীয় তত প্রনিদ্ধ সংহিতায় একটী 'একটী 
করিয়! সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন জাঁতি,-যে জাতি যেরূপে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, এবং যে জাঁতির যেরূপ আঁচার-ব্যবহার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসযুদায় 'মবিশ্বর বর্ণন করিয়াছেন । 
কিন্তু কায়স্থজাঁতির নামোগ্লেখও করেন নাই, তৎসম্বন্থে 
কোন কথাই বলেন নাই। ইহাতে অনেকে মনে করিতে 
পারেন, কায়স্থজাতিটি নগণ্য বলিয়া মন্্ু তাহার উপেক্ষ! 
করিয়াছেন। 'তীহাঁদের এ বিবেচন। কিন্তু যুক্তি দঙ্গত 
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নহে? যেহেতু এ মনু বন্প, মল্ল, নিষাঁদ, চগাল ও অন্বষাদি 
সমস্ত নগণ্য জাতির বর্ণ পৃথক্‌ পৃথকরূপে করিয়াছেন। 
কায়স্থ যদি একটী অগণ্য ও অগ্রাহ্য জাতি হইত, তবে কি 
মনু তাহার উল্লেখ করিতে বিস্থৃত হইতেন ? কদাচ হই- 
তেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ মনুর অনুল্পেখে বরং 
তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে । তাঁহার কারণ এই যে, যেমন 
মনু ব্রাক্মণবর্ণের অন্তর্গত রাট়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি 
শ্রেণ বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল “ব্রাহ্মণ” 
এই সাধারণ নাম দিয়া সকল শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের সাধারণ 
ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন মনু “ত্রাঙ্মণ” এই 
সাধারণ নাম দিপ্না ব্রাহ্মণ বর্ণোচিত ধর্ম কর্ণা, ব্রত ও 
সংস্কারাগ্গির বিধান করিয়াছেন, অথচ এ ব্রাহ্মণবর্ণের অস্ত- 
গর্ভ রাটী বারেন্্র বৈদিক প্রত্ৃতি শ্রেণী বিশেষের নামো- 
চ্চারণও ছ্রেন নাই । সেইরূপ এক ক্ষত্রিয়বর্ণের নামৌ- 
ল্লেখ করাতেই ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কার়স্থেরও নামোল্লেখ করি- 
যাছেন বলিয়! সিদ্ধ হইবে। মমুসংহিতায় রাটী বারেক 
কি বৈদিক ইত্যকার শ্রেণীভেদের উল্লেখ নাই বলিয়া কি 
এ কল শ্রেণীগত ত্রাঙ্ষণপত্তানের। ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে 
পরিগণিত হইবে না? তেমনি উদ্ত সংহিতার কোনস্থলেই 
কায়স্থের নাম রীর্তন নাই বলিয়াই কি এ কারস্থজাতি 
ক্ষপ্তিয়াস্তপ্নত একটী শ্রেণী হইবে না? কেনই বা না 
হইবে, অবশ্যই হইবে । 
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উক্ত সংহিতায় বৈদ্যজীতিরও মামোল্লেখ নাই, তথাঁচ 
& জাঁতিটী যে অন্বষ্ঠ কুল-জাত, তাহ! মনুর বচন প্রমাণে 
সিদ্ধ হইতেছে । যথা--মনুসংহিতার .১* অধ্যায়ের -৪৭ 
শ্লোক। 1 | 


সুতানামর্থ সারথ্য মন্বষ্ঠানাং চিকিংদিতং । 
বৈদেছকানা ্ত্রীকার্য্যং মাগধানাৎ বণিকৃপথঃ ॥ 


ভাষার্থ। স্ুতজাতির অর্থসারথ্য বৃত্তি, অন্বষ্ঠের চিকিৎসাঁরৃতি, 
বৈদেছকজাতির “অন্তঃপুর রক্ষাবৃতি ও মাগবজাতির স্থলপথে 
এবং জলপথে বাণিজ্য কার্য্যবৃত্তি। “ অন্বষ্ঠের চিকিৎসা 
বৃত্তি' মন্ুর এই বিশেষ নির্দেশ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, 
বৈদ্যজাতিটী অন্ষ্ঠকুল-জাত, যেহেতু চিকিৎনা কার্য্য তাহাদের 
স্বকীয় বৃত্তি। তত্ভিন্ন বৈদ্যের৷ আপনারাই স্বীকার করিয়া থাকেন 
যে, তাহার! অন্ষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। 


আঁমাদের বিবেচনায়, বৈদ্যজীতির আঁদ্যনিবাস বদেশে, 
যেহেতু পশ্চিম প্রদেশে এই জাতির কোন নাম বা চিন্ু 
আদে! দেখিতে বা শুনিতে পাওয়! যায় না। ইহীরা 
যদি কায়স্থের ন্যাঁয় আর্ধ্য-কুলসন্ভুত হুইতেন, তবে এঁ 
আর্ধ্যকুল-জাত হিন্দুদিগের আদি নিবাস উত্তর পশ্চি্ 
প্রদেশে এই জাতির বংশাবলী কেহ না কেহ অবশ্যই 
বাস করিতেন, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে ত্রা্মণ কায়স্থ 
প্রস্থতি সকল গ্রকার আর্ধ্যদন্তানের বাঁ দেখিতে পাওয়া 
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ঘায়, কিন্তু সমুদয় উত্তর পশ্চিমগ্রদেশ তন্নতৃন্ন করিয়। 
অনুসন্ধান করিলেও বৈদ্যজাতির গন্ধমাত্রও পাওয়া ঘাঁয় 
না। এতনির্দেশা নুসারে বৈদ্যজাঁতিটী অতি আধুনিক 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে। এতন্ডিন্ন কায়স্থত্রাঙ্ষণের সহিত 
তুলনায়, বৈদ্যের সংখ্য। একমুষ্টি পরিমিত বলিলেই হয়। 
ইহার দ্বারাও অনুমানপিদ্ধ হইতেছে যে, বৈদ্যজাতির 
সৃষ্টি বড় অধিক কাল হয় নাই। পূর্বে্ব কহিয়াছি বৈদ্য- 
জাতিটী কখন শুক্জ, কখন বর্ণসন্কর, কখন ব| জারজসম্তান 
বলিয়া! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কায়স্থ জাতিও কখন শূদ্র, 
কখন ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়! কথিত হইয়াছে। প্ররূত পক্ষে 
কে কোন্‌ বর্ণ, কে কোন্‌ জাতি স্থির করিতে হইলে স্যাঁয়- 
ধঙ্গত যুক্তি সাপেক্ষ করে। 

ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে ব্রাহ্মণের! যখন যাহার প্রতি 
সদয় কি নির্দয় হইয়াছেন, তখন তাহারে উচ্চপদে 
অভিষিক্ত বা হীনপদে নিক্ষিণ্ত করিয়াছেন। ব্রাঙ্মণের 
এক হস্ত উত্তোলন করিয়! বরাভয় প্রদান এবং অপর হস্তে 
অভিসম্পাতরূপ ব্রন্গান্ত্র ধারণ করিয়। ভয় প্রদর্শন করি- 
তেছেন। শাস্ত্রটী যখন তীহাঁরা একচেটিয়া করিয়া রাঁখি- 
যাছেন, তখন স্থতরাং অপর অপর জাতির জীবনকাঠি 
মরণকাঠি ঠাহাদিগের হস্তেম্থিত রহিয়াছে, তবে সন্তো- 
ষের মধ্যে, এই যে, শান্ত্রটী নকলের পক্ষে যেন কামধেনু 
হইয়াছে, দোহন করিতে জানিলে অভিলাধানুরূপ ছুগ্ধ 
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নিঃসারিত হয়ী। ব্রাঙ্মণেরা মনে করিলেই প্রাচীন মত 
উপ্টাইয়া দিয়া নূতন মতের স্থষ্টি করিতে পারেন, আশা 
উদ্দিশ্য ও অভিপ্রায় সসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে 
নৃতন গ্রস্থেরও জন্মদিতে পারেন। মনোগত অভিলাষ পুর্ণ 
করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক পণ্ডিত প্রাচীন 
গ্রস্থের কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়| শান্ত্রটী স্থানে স্থানে 
বেৌঁচা করিয়! দিয়াছেন, কখন বা স্বমত সংস্থাপন করি- 
বার নিমিত প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে হস্ত পদ কর্তন 
করিয়! শান্ত্রটা টুটা করিয়াও রাখিয়াছেন, আবার কখন 
কখন খধি প্রণীত গ্রন্থের প্রকৃতীর্থের অপলাপ করিয়া 
কুটার্থ দ্বারা আপনার স্বার্থ সম্পাদন করিয়াছেন? বচনা- 
স্তর নিবিষ্ট করিয়াই হউক, কিম্বা আঁদ্যপ্রাস্ত নূতন 
নুতন বচনের সৃষ্টি করিয়াই হউক, শাস্ত্রের প্রকৃতার্ঘ 
গোপন ও অপলাপ করিয়! ব্রাহ্মণের স্ব স্ব অভিসন্ধি 
সর্বতোঁভাবে সফল করিতে পারেন নাই, বরং কর্তন 
পরিবর্তন ও সংঘেজনাদি দ্বারা শাস্ত্রের অঙ্গভঙ্গিমা 
বিকৃত করিয়! ব্রাহ্মণের, আপনাদিগের গলগ্রহই উপ- 
স্থিত করিয়াছেন, যেহেতু বৃক্ষের মূলে আঘাত করিলে 
শীখ। কখনই অনাহত. থাকে না, তেমনি কায়স্থের 
শুদ্রত্ব সপ্রমাণ হইলে বঙ্গের বিস্তর ত্রাহ্মণন্তানকে 
পতিত হইতে হয়, এ বিষয় পুর্ব পূর্ববপৃষ্ঠাজ বাহুল্য- 
রূপে ব্যক্ত করিয়াছি । কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ 
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তৎসম্থন্ধে রি শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিঙ্গে উদ্ধত ত করি- 
লাম। যথা--পান্সে স্থগিখণ্ডে 


হৃষ্ট্যাদৌ সদমৎকর্মম গুপতয়ে প্রাণিনাংবিধিএ 
ক্ষণংধ্যানাস্থিভ্থ্াস্থয সর্বকায়াছিনির্গতঠ ॥ 
দিব্যরূপঃ পুমান্‌ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী । 
চিত্র্গত ইতিখ্যাতো! ধর্মরাজ সমীপতঃ ॥ 
প্রাণিনাং সদমৎকর্ম লেখায় নম নিরূপিতঃ। 
্রাহ্মণাতীক্জিয়জ্ঞানী দেবাপ্ঠ্যোরযজ্ঞভুকৃসবৈ ॥ 
ভোজনাচ্চ সদা তম্মাদাহুতিরীয়তে দ্বিজেঃ। 
ব্রন্ষকায়োস্তবো ষম্মাৎ কায়ন্থবর্ণ উচ্যতে ॥ 
নান! গৌত্রাশ্চ তত্বংশ্যাঃ কায়ম্থ ভূবিসস্তিবৈ। 


১০ 


এইমকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মসীপান্র এবং লেখনী 
হস্তে করিয়া ব্রদ্ধার সর্বকায় হইড়ে সুন্দর এক পুকষ বিনির্গত 
হইলেন, ব্রহ্মা তৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এ 'পুকষ প্রাণী- 
দিগের সদসৎকর্্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত চিত্রগুপ্ত নাম ধাঁরণ 
করিয়া ধর্মরাজের নিকটে নিরূপিত হইলৈন। এ ইন্ড্রিয়াতীত জ্ঞান- 
রূপ পুকষকে ত্রদ্ধা দেবাস্মিমধ্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই 
হেতু ব্রাহ্মণের ভোজন এবং পুঁজাকালিন এঁ পুঁকষকে আন্ত 
দিয়া থাকেন । সেই পুকষ ব্রন্বকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন 
বলিয়া কায়ন্থগামে বিখ্যাত হইলেন. এ পুকষ হইতে উদ্ভব কায়ন্থ- 
গণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাঁ করিতেছেন। 


২%/৫ 


"য় শ্লোক 
শোঁচমান্তিফ্য মভ্যালো বেদেমু গুকপূজম। 
ক্রিয়াতিথিত্বমিজা চ ব্রম্মাকায়স্থ লক্ষণং ॥ 
আমুর্বদ। . 
শুচি, আস্তিকতা, বেদাভ্যাসেরত, গুকপুজা সন্ত; অতিথিসেবা 
এবং যাগাদিকর্মে অতিশয় অনুরাগ এইসকল লক্ষণ ব্রদ্ধ কায়স্থের 
জানিবেন। 
'এব্রম্ষকায়স্থ্ের লক্ষণ)? এই টা যেন গ্োস্বামীমহা শয়কে জ্ঞান 
প্রদান করে, যেছেতু তিনি লিখিয়াছেন। ত্রহ্ষ-কাস্থ কথাটী ধু 
নিক কায়স্থদিগের স্বকপোল কণ্পিত। 


৩য় শ্লোক । 
গঙ্গানতোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবে! ন গাঁবঃ। 
প্রজাপভেঃ কায় সমুদ্তবাচ্চ কায়স্থবর্ণ ন ভবস্ত্ি শৃদ্রোঃ ॥ 
অর্থাৎ যেমন গঙ্গীজল জল নছে, ব্রহ্ষরূপ, স্থুবর্ণ ধাতু নে, 
নারায়ণ স্বরূপ, দর্ভ (কুশ ) ভূণনছে। পবিভ্ররূপ গাভী গগুনছে, 
দেবীরপা, তদ্রুপ কায়স্থবর্ণ শুদ্র নছে, ক্ষত্রিয়রূপ। 


৪র্ঘ শ্লোক বিরাটস্তধ্যানং | 
মুখণ্চ ত্রাহ্মণং ধ্যায়েচচতুর্কেদি চতুর্বুখং । 
রবিশি বহিতেজে। নয়নত্রয়মুজ্জলং ॥ 
গজ (১) সংখ্যা ভূমিপতির্কান্থরূপং বিরাঁজিতং । 
বামে চর্মঘস্যাধারং পুস্তকং পাঁশধারণৎ ॥ 
(১) গজ শবে অউ। 


২৮%৩ 


দক্ষিণে তীক্ষখড়াঞ্$ গদাশুলক% লেখনীং।, 
পাশ য়োর্কেশ্য-জাভিন্ত ধনধান্যা সমদ্থিতং | 
পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্ত সেব! ধর্মপরায়ণং। 
পশ্থাদিজীব সর্কেধাং রোমরূপেণ রাজিতং । 
এবং বিরাটরূপ্চ ধ্যাত্বামোক্ষ মবাপুয়াৎ ॥ 
ইতি বিরাটমংহিতায়াং। 


চতুর্কেদবক্ধা চতুদ্মুখ পুকষের আস্যদেশ ত্রা্ষণ ম্বরূপ, রবি 
খালী ও বন্ধির তেজ দ্বারা তাহার নয়নেয় উত্ভুল হইয়াছে, তাহার 
বাস্দ্বয়তে অষ্ঠ সংখাক ভূমিপতি বিরাজমান রহিয়াছেন। চর্ম 
মস্যাধার, পুস্তক ও পাশান্ত্র তাহার বাম হস্তে ধৃত রহিয়াছে, তীক্ষ 
খড়, গদা শূল ও লেখনী তাহার দক্ষিণ হস্তে বিরাজ করিতেছে, 
ধনধান্য সম্পন্ন বৈশ্যজাতি পার্খদ্বয়ে বান করিতেছে, সেবা ধর্ঘ- 
পরায়ণ শুদ্রজাতি তাহার পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং 
পদ্থীদি যাবতীয় জীব রোমরূপে তীছার সর্ব কায়াতে বিরাঁজিত 
রছিয়াছে। এইরূপে বিরাট পুকষের ধ্যান করিয়া মানব মুক্তিলাভ 
করিবে। 

বিরাট পুকষের এই ধ্যান দ্বারা কায়স্থের সহিত ক্ষপ্রিয়ের 
অভেদ লক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু লেখনী মন্যাধার ও পুস্তক 
এই সকল কায়ন্থ প্রতিবোধক নিদর্শন, এবং অপি, চর্ম শুল। 
গদা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়জাতি বিজ্ঞাপক চিষ্ৃ, অতএব যখন এই উভয় 
শ্রেণী জ্ঞাপক চিহ্ন সকল বিরাট পুকষের হস্তের ভূষণ হইয়াছে, 
তখন অবশ্যই ,এই যুক্তি স্থির করিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত 
কায়ন্থবের কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই, অর্থাৎ যে কায়ন্থ নেই ক্ষত্রিয়। 


২%৬/০ 


৫ম শ্লোক 

ব্র্গোবাচ 
নাগাত্বং চিত্রগুপ্তোইসি মমকায়াদভূর্যতঃ। 
তল্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতিলোকে তব ভথিষ্যতি ॥ 
কায়ন্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো৷ নতুশুদ্রঃ কদাচন *। 
অতোভবেমুঃ সংস্কার! গর্ভাদানাদিকা দশ ॥ 
শর্ভাদান মৃতোকার্ধযং তৃতীয়ে মাসিপুংক্িয়! । 
মাসাউমেস্যাৎ সীমন্ত উৎপতো জাতকর্ধণ চ॥। 
শীতাঁছে নাঁমকরণং পঞ্চমে মাসিনিক্রিমঃ। 
ঞ্ প্রাশনং মালি চূড়াকার্্যা যথাকুলং ॥ 
ভখোপনয়নে ভিক্ষা ব্রদ্বচর্যযত্রতা দিকং। 
বাসো গুককুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যায়নৎ তথা ॥ 
ুত্বা তু মাতৃকাঁপুজাং বনোধারাৎ বিধায় চ। 
আযুষ্যাণি চ শাস্তযর্ঘং জপ্নেত্র সমাহিতঃ ॥ 
ু্য্যান্ান্দীস্ুখশ্রাদ্ধং দধ্মিধ্বাজ্য সংযুতং | 
ততঃ প্রধান নংক্ষারাঃ কার্য্যা এষবিঘি? স্মৃতঃ। 

ইত্যাদি বিজ্ঞানতন্ত্রৎ। 
্রত্বাী কহিতেছেন। আধার, “কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, 


* এই চরণঘ্বারা শবোস্বামীর কিঞ্চিৎ শিক্ষা! লাঁভ করা উচিত, 
যেছেতু তিনি ভূমিকাঁতে লিখিয়াছেন যে, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার 
সহমুদরা গ্রহণ পূর্বক তীহার দত্ত বযবস্থাপত্রে এই বচনটী রচনা! 
করিয়া দিয়াছেন, বচনটী কিন্তু শান্তরোক্ত, তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজ 
রচিত নছে। 


১. 


এইজন্য তোমার কায়স্থদংজ্ঞা হইল। তুমি চরাঁচরে 'চিত্রগ নামে 
খ্যাত হুইবে। তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ, কদাঁচ শুদ্র নছ। এজন্য গর্ভা- 
ধানাদি দশবিধ সংক্ষারে'তোমার অধিকার রছিল ইত্যাদি। 
৬ষ্ঠ শ্লোক। 
বান্োশ্চ ক্ত্রিয়াজাভাঃ কায়স্থা জগতীতলে। 
চিত্র স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমগ্ডলে ॥ 
চৈত্ররগনতস্তস্য যশম্থী কুলদীপকঃ। 
খবিবংশে সমুভ্ভুতো গোঁমো নাম সত্তমঃ॥ 
তস্য শিষ্য মহাপ্রীজ্ঞ শ্চিত্রকুটাচলাধিপঃ ॥ 
ইতি আগস্তভ্তশাখা। 
প্রজাপতির বাহু হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়বর্ণ চিত্রগুপ্ত কায়ন্থ স্বর্গে 
রছিলেনঃ এবং বিচিত্রনামা কায়স্থ পৃথিবীতে বাস করিলেন। 
& চিতরগুপ্ের সন্তান চৈত্ররথ খহিকুলসন্ভুত মুনিসতম গতম খষির 
শিষ্য? এ চিত্ররথ চিত্রকুট পর্বতের অধিপতি হইলেন। এই চিত্র- 
গুপ্ত দশজন প্রজাপতির মধ্যে একজন প্রজাপতি, যথা 
৭ম শ্লোক । , 
মরীচি মত্রাঙ্গিরসো পুলন্তৎ পুলছং ক্রু । 
প্রচেতমংবশিষ্ঠঞচ ভূগুংনারদমেব চ ॥ 
মনু ১ অধ্যায় । ৩৫ শ্লোক। 
মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত) পুলছ, ক্রুতু, গ্রচেতা। অর্থাৎ 
পিডৃপার্তি ঘম। চিত্রগুপি, * বশিষ্ঠ, ভূ ও নারদ এই দশজন প্রজা- 
পতি। 1... 
ঈ যমের অপরনাষ চি | 





৩+/০ 


৮ম ক্লক 


কায়স্থোৎপত্য়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈৰ মছাম়নে। 
ভুয়এব মহা প্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বৃতঃ ॥ 
অব্যক্তঃ পুকষঃ শান্তো ব্রন্ষা লৌকপিতামছঃ। 
যথাস্যজৎ পুরাবিষ্বং কথয়ামি তব প্রভে। ॥ 
মুখতোহন্য দ্বিজাজাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ান্তথা । 
মছাভীমোমছাবান্থঃ শ্বামঃ কমললোচনঃ ॥ 
কন্ুগ্রীবো গুঢ়শিরঃ পুরচক্দ্রনিভাননঃ। 
লেখন্ীচ্ছেদনীহস্তে! মঙীভাজনসংযুতঃ ॥ 
চিত্রগুপ্তেতি নাম্বা বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্য্ি। 
ধর্্মাধর্্মবিবেকা ধঁৎ ধর্ম্মরাজপুরে সদা ॥ 


ইত্যাদি পদ্মপুরাণ। 


হে মহামুনে ! কায়স্থোৎপত্তি যেরেপে হইয়াছে ভা! শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা! করি। 

অব্যক্ত পুকষ প্রধান লোকপিতামহ ব্রন্ম! যে প্রকারে কায়ন্থের 
স্্টি করিলেন তাহা কছি। *. 


ব্রহ্মার ঘুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের 

জন্ম হইয়াছে। এ ক্ষত্রিয় পুরুষ মহাবলবাঁন্‌, মহাবাহু, 

ুষ্ণবরণ, পন্মচন্ষ, কনধতীব, গৃঢ়শিরঃ, পর্ণচন্দ্র সদৃশ তীহার 

মুখী, হস্তে লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র। এই পুরুষ 

নীলবর্ণ আভাধারণ করত বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়া চিত্র- 
৭ 
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গুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন, এবং লোকের ধর্মাধন্ন বিচা- 
রার্থ যমালয়ে অবস্থিতি করিলেন । 
৪র্ঘ ও ৯ম এই দুই শ্লোক ঘাঁরা কায়স্থের ও ক্ষত্রিয়ের 
পরস্পর অভেদলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে । ইহাতে স্প$উ 
বুঝিতে হইবে যে, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়তে কিছুমাত্র ইতর 
বিশেষ নাই, উভয়ই সমবর্ণ অর্থাৎ যে কায়স্থ সেই 
ক্ষত্রিয় । 
ভাজার কন্যা দময়ন্তীকে ছলনা করিবার নিমিত 
ইন্জু, যম, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটা দেবপুরুষ নলরাজার 
বেশে দ্বয়ন্বর সভায় উপস্থিত হয়েন। দময়ন্তী যখন 
অন্যান্য নৃপতির গুণগৌরব শ্রবণ করিয়া! মাল্যচন্দন হস্তে 
য্মরাজের নিকট উপস্থিত হয়েন, তীর পার্্স্থিত মহচরী 
কণস্থিত বাণীর প্রপাদে এ যমরাজের পরিচয় ষেরূপে 
দিযাছিলেন তাহা এই | 
দৃগ্গোচরোধভূদথ চিত্রগুপ্রঃ কায়স্থ উচ্চিগুণ এতদীয়ঃ | 
উর্াততু পত্রস্য মসীদএকো মসেরদ্ঘচ্চোপরি পত্রমন্তযঃ, ॥ 


এই যমরূপ চিনত্রগুপ্ত চক্ষুর গৌঁচর হইলেন, ইনি কায়স্থবর্ণ 
এবং উত্তম গুণযুক্ত । এই পুকৰ আঁপনাঁর রূপ গোপন করিয়াছেন, 
ইনি কপাঁলরূপ পত্রের উপর নী প্রদান করেন, অর্থাৎ মন্ুষ্যের 
শুভীশুভ গাঁণন! করিয়া তাহার অূষ্টে লিখিয়া দেন, এবং রূপে 
তিনি মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন, অর্থাৎ এ চিত্রগুপ্ত ঘোরতর 
কষ্ণবর্ণ এই কথ! বলা হইল।  উত্তরনৈষধচরিত 1 ১৪ সর্গ। 
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কায়স্থবর্পু ও ক্ষত্রিয়বর্ণ,--এই উভয় বর্ণ ই যে এককূপ 
একাকার, কেবল নামভেদ মাত্র, এই শ্লোক দ্বারাই তাহা 
প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, নতুবা চিত্রগুগ্ত কাঁয়চ্ছ 
হুইয়! দময়ন্তীর স্বয়ন্বর সভায় গমন করিতে কদাচ সাহসী 
হুইতেন না, এবং দময়ন্তীও মাল্যচন্দন হান্তে বরণ মানসে 
উাহাঁর সমীপে সমাঁগতা হইতেন না] 

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রের 
নাঁনামত দেখিতে পাওয়া যায়, শান্ত্রকর্তাদিগের নিগ্রহ ও 
অনুগ্রহ ভিন্ন' এ মতভেদের অন্য কোন কারণ অনুভবে 
আইসে না। ধাঁহার! কায়স্থ বা বৈদ্যজাতির প্রতি প্রসন্ন 
ছিলেন, তাহার! এজাতিদ্বয়কে সৎকুলজাত বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়। গিয়াছেন, এবং ধাঁহারা এ জাতিদ্য়ের প্রতি অগ্র- 
সন্ন ছিলেন, তাহারা জারজ, অন্ত্যজ, শূদ্র, অধম ইত্যাদি 
হীনজাতিবোধক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অত্যের 
কখন দ্বিগ্রকার মূর্তি হয় না, কাঁয়স্থ যদি সত্যসত্যই 
শূদ্রবর্ণ কি বৈদ্যজাতি যদি সত্যমত্যই জারজ-সম্ভান 
হইত, তবে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতভেদ হইবার সন্তা- 
বনা কি? শীস্ত্রকারের৷ একটা জাতিকে কখন ক্ষত্রিয়, 
কখন শূদ্র, কখন বা বর্ণসন্কর। অথবা! কখন জারজ, কখন 
বৈশ্য কখন বা অন্বষ্ঠ বর্ণসন্কর বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত 
করিয়াছেন। ইহার কোন্‌ মতকে সত্য বুলিয়! জ্ঞান 
করিব? তবে এরূপ সংশয়স্থলে সত্যাসত্য নির্ণয় করি- 
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বার একটী মাত্র উপায় আঁছে, সেই উপায় ;--ন্যায়- 
সঙ্গত যুক্তি। “শান্ত্রাণি যুক্তিমূলানি” এই ন্যায়সিদ্ধ চির- 
প্রমিদ্ধ ধধি বাক্যের মরধ্যাদ| রক্ষা! কর| সর্ববতোভাবে উচিত 
হইয়াছে। 

কায়স্থ যদি প্রকৃত শুদ্রের্ণ হইত, তবে তাহাদিগের 
দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া করিবার প্রথা সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ- 
সন্তানদিগের মধ্যে কদাচ প্রচলিত হইত না, এ প্রথা 
আজি নৃতন নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে । তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটা ব্রাঙ্গণ-মন্তান কিঞ্চিং 
অর্থসম্পন্ন হইলে, “ আমি অশূত্রপ্রতিগ্রাহী ” এই ছল 
করিয়! কাঁয়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন ন! সত্য, কিন্তু হয়ত 
ভাহার পূর্বতন ৫। ৭। ১০ পুরুষ কায়স্থের যজনযাঁজন 
করিয়া স্বপরিবারের উদরান্নের সংস্থান করিতেন । 

২য়। আজি কাল এরূপ ছুই এক ঘর ব্রান্গণসন্তাঁন 
শূদ্র জ্ঞানে (ভ্রমবশতঃ) কায়স্থের দান কি তাঁহার যাঁজন 
ব্তি গ্রহণ করেন ন| বটে, কিন্তু তাহার! কাঁয়স্থ্যাজক 
ত্রাঙ্মণকে পতিত জ্ঞান করেন না, তাহার সহিত আহার 
ব্যবহার কি আদান প্রদান করিতেও সন্কচিত হয়েন না, 
এবং সে জন্যে ব্রাহ্মণ-সমাজে নিন্দিত হইতেও হয় না, কি 
পতিত জ্ঞানে প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হয় না। কায়স্থ- 
জাতি শুদ্রবর্গ হইলে, কায়স্থমাজক ও কায়স্থ্দানপ্রতিগ্রাহী 
ব্রাহ্মণের! হাড়ী, ডোম, চগ্ডাল, গয়লা! ও বেশ্য। প্রতৃতি 
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অন্ত্যজ জাতির যাঁজকত্রাক্ষণের ন্যায় ব্রাত্য বা পতিত 
শব্দে অভিহিত হইতেন। অন্ত্যজ জাতির ব্রাহ্মণের জল 
আচরণীয় নহে। ধাঁহারা কায়স্থের দানাঁদি গ্রহণ করেন 
না, তাঁহাদের একটা কুনংস্কার আছে যে, কায়স্থ শূদ্র- 
জাতীয়, এই কুসংস্কারটী দুই একটি অশাস্ত্রদর্শী ব্রান্মণের 
মনে বদ্ধমূল হইয়! রহিয়াছে । স্থুদ্ধ কায়স্থ বলিয়া নহে, 
বৈদ্যজাঁতির সন্বন্ধেও বিস্তর লোৌকের মনে এই কুসংস্কার 
আঁছে যে, তাহারা জারজ-সন্তান। “অন্বষ্ঠো জারজো- 
বৈদ্যঃ” এই প্রমাণ সিদ্ধ বাঁক্য দ্বারা অনেকে বৈদ্যজাতির 
বর্ণনঙ্করত্ব অথবা তাহার জারজত্ব সপ্রমাণ করিবার চে! 
করিয়া থাকেন। 

ওয়। কায়স্থের! শৃদ্রপদবাচ্য হইলে, এই বঙ্গ ভূমিতে 
কখনই তাহার! প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন'না। ত্রাহ্গণ 
ভিন্ন অপর জাতির উপর কাঁয়স্থের৷ চিরকালই আধিপত্য 
করিয়া আমিতেছেন। কায়স্থবর্ণের আচার ব্যবহার, কি 
তাহাদিগের রীতিনীতি এত বিশুদ্ধ ও পবিত্র যে, তদদ ষ্টে 
কখন কখন ব্রান্মণপগ্ডিত্দিগকেও লজ্জা পাইতে হয়। 
এই বঙক্গদেশের মধ্যে কোন ভদ্র গ্রামের পরিচয় জানিতে 
হইলে লোকে আগ্রে জিজ্ঞাস! করে “অমুক গ্রামে কায়স্থ 
ব্রাহ্মণের বনতি আঁছে কি না” শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ব্রান্ষ- 
ণের সহিত কায়স্থের এতই নৈকট্য সম্বন্ধ, জানিবেন। 
এতত্তিন্ন কায়স্থ সমাজ ও ত্রাক্ষণ সমাজ ;-এই উভয় 
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সমাজের অধিপতি কাঁম্ান্থেরাই হইয়া থাকেন, কদাচ কখন 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে হইতে দেখ! যায় না। 
কায়স্থ দলপতির সমাজভূক্ত হইবার নিমিত্ত বড় বড় নাম- 
লব্ধ ব্রান্মণেরাও উপামন। করিয়া থাকেন। কায়স্থ শৃদ্র- 
জাতি হইলে, ব্রাহ্মণের! কখনই তাহাদিগের তত আন্পর্দা 
সহ্য করিতেন না। যদি বল অর্থের বলে হইয়াছে, এই 
বঙ্গভূমিতে স্থবর্ণ বণিক্‌ প্রভৃতি জাতিরা কায়স্থ অপেক্ষাও 
অতুল এঁবর্ধ্যশীলী, তথাঁচ তীহারা মানসন্ত্রমে কি আঁভি- 
জাত্যাভিমানে কাঁয়স্থের সমযোগ্য হইতে "পারেন নাই, 
কন্মিন কালেও হইতে পারিবেন ন!। বিস্তর কায়স্থ গ্রন্থকর্তা 
হইয়াছেন, তীাহাদ্িগের নাম স্থলান্তরে নিবেশিত হইল। 
অুধিকন্ত কায়স্থের। মন্ত্রদাতাগুর পর্যন্তও হুইয়াছেন। 
আবার বিস্তর কায়স্থ ঠাকুর গোম্বামী ও প্রভূ ইত্যাদি উপাধি 
দ্বারা প্রসিদ্ধ। এতা বদ ্তান্ত কারস্থমংহিত। নামক গ্রন্থে 
বিশেষরূপে কথিত হুইয়াছে। তভিন্ন কতকগুলি মন্ত্রদাতা 
কায়স্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল | যথা: 


জেল! পরগণা থানা গ্রাম নাম ব্যবসায় শিষ্য 
ঢাঁক!) চন্ত্রপ্রতাপ, সাবার, সাঁমেড়া, বিনোদবিহারী, মন্্রদীক্ষা, ব্রাহ্মণ 
দেব গ্রভৃতি কায়স্থাদি 

তব আম্লী-? ৎ ঢাকা) রাধারমণদেব ত্র প্র 
গোলা নগর উর 


ফরিদপুর ৎ ০ হঞ্জমপুর, বীরচন্ত্রদেবে প্র এর 
বর্ধমান, রাণীহাটী, গাকস,ডিগা,, কুলীনগ্রাধ, বন্থরামানন্দ। ইহার ডূরী না 
পৌছিলে ৬ জগন্নাথদেবের রথ টানা আঁরস্ত হয় না। 
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এতত্ঠিন্ন ক্ললিকাঁতাঁর সম্নিকট ভাগীরধীর পশ্চিম পার 
সেওড়াফুলের জমীদার ্বয়ং কি তাহার প্রতিনিধি উপ- 
স্থিত না হইলে, মাহেশের ৮ জগন্নাথদেবের স্নান ও তীহাঁর 
রথারোহণ ক্রিয়া আরস্ত হয় ন!। 
জেল! কৃষ্ণনগর, থানা বাচ্ড়ার অন্তর্গত সোৌনাডাম। 

গ্রামে বাস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বস্থর ঠাকুর উপাধি, এ বস্থ 
মহাশয় প্রভুবংশীয়, ও তাহার-বংশাবলী “প্রভুর বংশ” 
বলিয়! খ্যাত। বরিশাল ঘশোহর ও ফরিদপুর প্রসৃতি 
পূর্ব বঙ্গদেশের বঙ্গজ কুলীনকায়স্থদিগের ঠাকুর উপাধি 
চিরপ্রচলিত ৷ বঙ্গজ ও উত্তররাট়ীয় কায়স্থের! ত্রান্ধণও 
গুরুজনের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে নামের অস্ত 
দাঁসশবের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ন1। কায়স্থজাতি প্রকৃত 
শূদ্রবর্ণ হইলে তীহাদিগের প্রীছূর্ভার কদাঁচ এতদুর 
পর্যন্ত সমুদিত হইতে পারিত না, তথাঁচ কতকগুলি 
পাঁপাত্া নরাঁধম ব্যক্তির! কাঁয়স্থজীতিকে শৃদ্রবৎ জ্ঞান 
করিয়া থাঁকে। সত্যাসত্য জ্ঞানশূন্য সেই মকল কাপুরুষ 
ছিংদকের! এ কায়স্থজাতিকে কখন শুষ্র, কখন শুদ্রোধম 
কাহার, কখনও বা! বর্ণসঙ্কর' বলিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধন 
করিয়৷ থাকে। 

নষস্য কাঁন্যা গতিঃ 

ৃ অথবা 

ন হিংসাঁং কুরুতে পাঁধুঃ 


৩॥০ 


৪র্থ। প্রধান জ্ঞানে সমাজের মধ্যে মাননীয় হওয়! 
সামান্য কথা নহে। প্রধানত্ব গুণ না থাকিলে কেহ প্রধান 
হইতে পারে না। ত্রান্মণজাতি সর্ববগুণাঁধার, এজন্য 
তাহার! সর্ধবোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বিধি, 
ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার, তন্ত্র, পুরাণ, ন্যাঁয়াদি নানাবিধ 
দর্শনশীস্ত্র, অর্থশান্ত্, নীতিশাস্ত্, শিল্পশাস্ত্র, ইতিহাস, স্মৃতি, 
শ্রুতি প্রভৃতি নানাবিধ ব্রন্মপ্রতিপাদক জ্ঞানশান্ত্র, তণ্ভিন্ন 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি ভারতব্ষাঁয় আর্য্য- 
জীতিদিগের যাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণজাতি হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণের! আর্ধ্যনমাজে দেব- 
বঙ পূজ্য হইয়া আদিতেছেন। কাঁয়স্থের সন্বন্ষেও সেইরূপ 
জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ কায়ন্থেরো অবশ্যই কোন 
সময়ে না কোন সময়ে ব্রাহ্মণের ন্যায় যোগ্যত। প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাই তীহারা একালপর্ধ্যন্ত প্রধান হইয়া! 
আমিতেছেন। 

৫ম। কোন বংশের গুণগৌরব ও মর্য্যাদা কি তাঁহার 
দেোষাকর ছিদ্র, কেহ গোপন করিতে পারে না, যেহেতু 
কুলের দোষাদৌষ আঁপনা আপনিই ব্যক্ত হইয়! পড়ে। 
যথা 

মনুধূত ১০ অধ্যায়ের ৫৭1৫৮৫৯৬০ শ্লোক । 
বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং । 
_ আর্ধ্যরূপমিবানার্ধ্যৎ কর্মাতিঃ ন্বৈর্বিভাবয়েৎ ॥ ৫৭ 
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কোন ব্যক্তি বর্ণনঙ্কুর, অথব। জারজনস্তাঁন। অথচ তার 
পরিচয় কেছ অবগত নছে, এরপ স্থলে বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ পরে ব্যক্ত 
নিন্দিত কর্মানুসারে তাঁছার জাতি নির্ণয় করিবে। যথা 


অনার্যযতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিক্কিরাত্বতা। 
পুঁকষং ব্যপ্জয়ন্তীঘ লোকে কলুষযোনিজং ॥ ৫৮ ॥ 
নীচগ্রবৃতি, নিষ্ঠুরতা, পকবভাবিত্ব, ছিংসেচ্ছা, এবং বৈধ কর্ণের 
অননুষ্ঠান,_এই সকল লক্ষণ হীনযোনিজাত নীচজাতির পরিচয় 
স্বপূপ। তথা 


পিক্রৎ বা ভজতেশীলং মাতুর্কবোভয়মেবা 
ন কথঞ্চন ছুর্যোনিঃ প্রকুতিৎ স্বাংনিয়চ্ছততি ॥ ৫৯ ॥ 


যে নিন্বিত জাতি হয়, সে পিতার নিন্দিত স্বভাব বা মাতার 
ঢু্টচরিত্র অনুকরণ করে, অথবা পিতা মাতার স্বভাব পাইবঝর 
নিমিত্ত বিস্তর আকিঞ্চন করে। নিন্দিত জাতি কখন "পিতা 
মাতার ছুষ্ট স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না। তথা 


কুলে মুখ্যেৎপিজাতম্থা যস্তস্যাদযোনিসঙ্কুরঃ | 
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোৎপ্পমপিব! বন্ধ ॥ ৬০ | 
মহৎ কুলেজাত ব্যক্তিও মাতার অজ্ঞাত ব্যভিচার দৌষে যোঁনি- 
সঙ্কর অর্থাৎ জারজ হইতে পারে, তথাচ মে অপ্প বা বিস্তর 
বংশের স্বভাব আশ্রয় করে, অর্থাৎ তাহাতে বংশানুরপ মর্যাদা 
কিছু না৷ কিছু থাকিবেই থাকিবে। 
এই বঙ্গদেশে কায়স্থ ও ব্রাক্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত 
জাতিই ব্যয় পরাুখ। অদাতা; অন্ুদার এবং এতাধিক 
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ষদ্রাশয় থে, ব্ধমুষ্টি ব্যয় করিতে হইলে তাহাদিগের 
কাঁলঘন্ন নির্গত হয়। এতন্ডিন্ন তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
নির্দয়, নিষ্ঠুর, খল ও ছুহ্বদয়। পক্ষান্তরে ত্রান্ষণ ও 
কায়স্থ সন্তানের! প্রায়ই দীনদরিদ্রবংসল, করুণাত্বক, 
উদারচিত, দয়ালু, মুক্তহস্ত, প্রণয়বাধ্য, পরোঁপকারে রত, 
প্রশান্তচি এবং তাহাদিগের স্বভাব অতিশয় মহৎ। 
আমার এই গৌরবোক্তিগুলি অজ্ঞান, মূর্খ, অসভ্য, মুঢ়- 
দিগের মনে মিথ্যোক্তি বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু 
স্থহুদয় সরল স্দাশয়চিত্ জ্ঞানবান্‌ লোকেরা, বিশেষতঃ 
ধাঁহারা নিরপেক্ষ, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, 
এই বিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণের তুল্য মহচ্চরিত্র 
তুপর কোন জাঁতিরই নাই । 

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহার প্রতি আঁর বিন্দু- 
মাত্রও সংশয় রহিল না, এজন্য আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমা- 
ণের প্রয়োজন হইতেছে না। তথাচ এই সকল যুক্তি 
প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা কাহারও সংশয় যদি অপগত 
নাহয় তিনি যেন বৈকুষ্ঠবানী মহাত্মবর ৬ রাজনারায়ণ 
শিত্র দেব প্রণীত “কাঁয়স্থ কৌন্তুভ” এবং স্বর্গাগত মহাত্ব- 
রর ৬ বৃন্দাবন মিত্র দেবপ্রণীত “কায়স্থ সংহিতা” নামক 
অমূল্য গ্রস্থদ্বয় দৃষ্টি করেন, এ ছুই গ্রন্থে বিস্তর শাস্ত্রীয় বচন 
ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত করা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত 
বাবু উপেন্দ্রমৌহন দেববন্া সার সংগ্রহ করিয়াছেন, 
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সেই ক্ষুদ্র সংগ্রহখানি দৃষ্টি করিলেও কাঁয়স্থের ক্ষত্রিয় 
সম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। এতস্তিন্ন 
কায়স্থ ইথ্নলজি (87819018 চ000108য) অর্থাৎ কায়স্থেঁৎ- 
পত্তির আদ্য বৃীত্ত ঘার্টত মুন্শী কালীপ্রসাদ শ্রীবাস্ত 
দোত্রে প্রণীত ক্ষু্ত ইংরাজি গ্রন্থখাঁনিও দৃষ্টি করিবেন। 
পূর্ব্বোক্ত বচনএয় পাঠ করিলে এই বুঝিতে হইবে, আপন 
আপন জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, অর্থাৎ 
যাহার যেরূপ বংশে জন্ম, তাঁহার সেইরূপ রীতি চরিত্র 
স্বভাব আপণপা হুইতেই প্রকাশ পায়। এতন্ি্দিষট 
বাক্যানুমারে কায়ন্থের সমস্ত লক্ষণই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রতি- 
পন্ন হইবে । 

বল, বুদ্ধি, সাহস, পরাক্রম, শৌধ্য, বীর্ধ্য, তেজ 
ইত্যাদি সমুদয় ক্ষত্রিয় লক্ষণ কায়স্থসন্তানে জান্বল্যমান 
রহিয়াছে । তন্িন্ন অস্ত্রে, শাস্ত্রে, যাগ, যজ্ে, যুদ্ধে, 
দানে, পণে ও প্রতিজ্ঞায় কায়স্থের তুল্য কোন 
জাতিই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল মহৎ লক্ষণ সম্পন্ন 
হইয়াও কায়স্থজাঁতি যদি শৃদ্রবর্ণ হয়, তবে ক্ষত্রিয়বর্ণ 
বলিয়া অভিমান করিতে পারে, একূপ কোন জাতি পৃথি- 
বীতে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। কায়স্থকুলোজ্জল 
উদারচিত্ত ৬ রাঁজ। নবকৃঞ্ণবাহাছুর, ৬ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, 
৮ প্রাণকুঞ্জ বিশ্বাস, ৬হরনাথ রায়, এই সমস্ত মহাঁপুরুষের! 
এবং অদ্যাপি বর্তমান রাজ! কমলকৃষ্ণবাঁহাঢুর, রাজা 
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রাঁজেন্দ্রনারায়ণবাহাঁছুর স্বীয় স্বীয় মাতৃ ও প্রিত্‌ শ্রা্ধবরূপ 
যক্ঞোপলক্ষে যেরূপ দান সমাঁরোহের অনুষ্ঠান করিয়াঁ- 
ছিলেন, এই বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সেরূপ দীনধর্্দের সমা- 
রোঁহ অদ্যাপি অন্য কোন জাঁতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় 
নাই, বিশেষতঃ৬ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও ৬ রাজা! নবকৃষ্ণ- 
দেববাহাছুরের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা 
পর্য্যন্ত তাবৎ লোকের মুখে উপমা ও উপন্যাসের স্বরূপ 
হইয়া রহিয়াছে । এতঙিম্ন রাজা রাজকৃষ্ণদেববাহাঁছুর 
এবং শিবকৃষ্ণ, কাঁলীকৃষ্ণ, অপূর্ববকৃষ্ণ, যাঁদবকৃষ্ণ প্রভৃতি 
তাহার ন্বর্গাগত পুত্রের!) ৬ রাজ! রাধাকান্তদেববাহীছুর, 
৬ রায় কাঁলীনাথ যুন্দী, তস্য ভ্রাতা « রায় বৈকুণ্ঠনাথ 
মুদ্পী, ৬ আশুতোষ দেব, ৬ রামরত্ব রায়, কলিকাতার 
সিংহবাঁবুরা ও দর্ভবাঁবুরা! গ্রভৃতি সহত্র সহজ কায়স্থসন্তা- 
নেরা দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেল, দোল, দুর্গোৎসব, 
অতিথিসেবা, অন্নমের, ও দরিদ্রব্রাহ্মণগণের কন্যাঁভার 
গ্রহণাদি নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে এবং নিত্য 
নৈমিত্তিক দাঁনধন্ম্দের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়। 
গিয়াছেন ও তৎসমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণের! প্রতিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। মহারাজ! কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকুষ্জ। হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি 
দেই সেই বংশের কায়স্থসন্তানের! আলি পর্যন্তও সেইরূপ 
দাঁন ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়! পূর্বপুরুষের গৌরব রক্ষ] 
করিয়া আমিতেছেন, তথাঁচ কতিপয় কুলাঙ্গারের! প্রধান- 
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ংশোঁস্তব কাঁয়স্থজাতিকে হীনবর্ণ বলিয়। প্রাতপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইতেছে। কায়স্থের বলবীর্ধ্য সাহসের কথা 
শুনিয়া কতকগুলি অগ্রাজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তিরা, . বিশেষতঃ 
যে সকল ছুহ্বদয়. হিংদকের। কায়স্থের গুণগৌরব সহ্য 
করিতে পারেন নী” তাহারা মনেমনে উপহাস করিতে 
পারেন। সেইজন্য আইন আক্বরী গ্রন্থোদ্কুত কায়স্থ- 
রাজবংশাবলীর একটী তালিক! নিন্ধে সংযুক্ত করিলাম । 
সম্রাট আকবর সাহার আঁদ্েশানুসারে তাহার প্রসিদ্ধ সভা- 
পণ্ডিত ফৈজীওআওল্ফজেল কাশীধামে বাঁদ করিয়া ত্রাঙ্মণ 
বেশে পাঁচবৎসরকাল একটী সর্বশীন্ত্বেতা ব্রাহ্মণোঁ- 
পাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃততাষ! শিক্ষা ও হিন্দ্শান্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। এ বৃতীত্ত অনেকেই অবগত আছেন। পণ্ডিত, 
বর আওল্ফজেল, বহু অনুসন্ধানের পর বিস্তর প্রাচীন 
স্কৃতগ্রন্থ সংগ্রহপুর্ববক বঙ্গরাঁজ্যের ভূতপুর্র্ব কায়স্থ- 
ংশীয় রাজন্যগণের এই তালিকাখানি প্রস্তুত করেন, 
হিন্দুদিগের পূর্ব বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার জন্য সম্াটকে 
পাছে বিদেশীয় হিন্দুপঞ্চিতগণের সাহীষ্যগ্রহণ করিতে 
হয়, সেইজন্য মহামতি আকৃবর বাদপাহ তাহার সভা- 
পণ্ডিত ফৈজিওআওল্ফজেল্রে গুপ্তবেশে সংস্কত্ভাষা শিক্ষা 
করিতে অনুমতি করেন ক | 

* ষবনজাতিকে ত্রাহ্মণেরা শিক্ষাদান করিতেন না,বলিয়া ছন্ম- 
বেশের আবশ্যক ছইয়াছিল। 
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কায়স্থজাতীয় ভোজবংশজাঁত ৯জন নৃপতি পঞ্চশত 
দশ বনর রাজত্ব করিয়াছিলেন । যথা-- | 





নাষ, যতবর্ধ রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ভোজের, টা এ ৭৫ 
লালসেন, ১১১০০১22ত ৭০ 
রাজামাধব ₹১** নহি €৭ 
সামস্তভোজ, ০**১১০ রর ৪৮ 
জীনত্ঠ.. ***ত 5০, ৬০ 
পৃথুং ১, 1.8 সু ৫২ 
গ্রীরারি।: 56555. 25৮57 আলি, ৪৫ 
লক্ষণ। .১১১,১ 2০০০0585555 ৫০ 
নন্দভোজত ১১০০ 5৯৯555 ৫৩ 
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কায়স্থজাঁতীয় আদিশুরবংশীয় একাদশ নৃপতি 
সপ্তশত চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


নাম, যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আদিত্যশূর ূ 
অপস্তরংশে রি 1 | নী 
যামিনীভানঠগ ১১০১১55555০ ৭৩ 
অনিকদ্রদর ১১০০555৯০৩৯ ন৮. 
গ্রভাপকৃদ্র)ণা ০০5 525555 ৬৫ 
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কায়স্থবংশীয় পালকুলোভ্ভব ১, জন নৃপতি 


৬৯৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা-_ 
যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


নাম, 
ভূপাল, ৮০৩০৪৪ 
বীরপাল,দ হি 
দেবপাল, ১ 
 ভূপতিপালচ 
বিদ্বপাল, ৪৪ ৬৪৩৬ 
জয়পাল, | 


তম্থ্যআ্রাত, 
রাজপাল, 1 ূ 
টানি মিনি 
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কায়স্থজাঁতীয় সেনবংশীয় সপ্তনৃপতি ১০৬ 
বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । যথ|- 





নাম, . _ যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

গুকসেন। ১১১৪ ০৪2 ৩ 
বল্লালসেন 7 | 

|] বিনিগোঁড়ছর্ণ র 85685 *5 ট€ 
প্রতিষ্ঠিত করেন এ 
লক্ষণসেন॥? **তত000555555 ৭ 
সাধ বসেন, ৪8৫8885৪৪৪৬ খ 9 
কেশরসেন, বি ্ . ০৫ গত ঙ € 
অদয়মেন। ০০৮০৩ ০১৩, ৮ 
নবজী, . নি 9 ৩ 
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বহুকাঁলাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাঁদ আঁছে যে, বঙ্গ- 
দেশে সেনরাজারা, বৈদ্যজাতীয়,. এবং ঘ্নেই প্রবাদানুসারে 
অথবা তাহার বেতনভোগী পন্লবগ্রাহী পণ্ডিতের উপদেশা- 
তাহার বঙ্গেতিহীসগ্রন্থে দেনরাজন্যগণকে বৈদ্যজাতি 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ তাহা নহে, বন্লাল- 
দেন বৌদ্ধধর্্মীবলদ্বী ছিলেন তাই “বল্লালসেন 
বৌদ্ধ” এই নামে প্রসিদ্ধ হন। লোকে এ বৌদ্ধ শব্দ 
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বিকৃতি করিয়া বৈদ্য বলিত, এ বিকৃত “বৈদ্য” শব্দটি 
একা'লপর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যজাতির! 
এই স্থযোগ পাইয়! বল্লালসেনের সহিত স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ 
পাঁতাইয়াছেন। বল্লালসেন বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লোকের 
মনে যে একটী ভ্রম ছিল, আইন আঁক্বরীর গ্রন্থ প্রমাণে, 
এবং পূর্ব্বোন্ত সদধুক্তির প্রভাবে সে ভ্রান্তির মুলোচ্ছেদ 
হইল। বল্লালসেন শুকৃসেনের পুত্র, ইনি গোৌঁড়ছুর্গ 
নির্ম(ণকরেন, এবং ব্রাহ্ধণ ও কায়স্থের কৌলিন্যপ্রথার 
কতকগুলি নিয়মীবদ্ধ করেন। বল্লালসেন রাজপদ 
পাইয়াছিলেন, তাই বৈদ্যজাতিরা তাহার স্বজাতীয় 
বলিয়! পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন না। কি ৪ 
কথা : 

কাঁয়স্থকুলোস্ভব এই সকল মহীঁত্বার! সাত্রাজ্য করিয়! 
গিয়াছেন, তন্ভিন্ন যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
স্বীয় বাহুবলে স্বাঁধীন রাজা! হইয়া এই বঙ্গরাজ্য অন্যুন 
ত্রিশ বনরকা'ল শাসন করিয়াছেন । রাজ! প্রতাপাদিত্যের 
রাজ্যশাসন বড় অধিকদিনের কথা নহে। বিদ্যান্বন্দর 
গ্রন্থে তাহার বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে 
কদাচ বোধ হয় না, তিনি সামান্য রাজা ছিলেন, 
বিশেষতঃ দুর্দান্ত যবনসত্াটের সর্ধবপ্রধান সেনাঁনায়ক 
মহারাজ মাঁনসিংহকে যখন বঙ্গে আসিয়া তাহার সহিত 
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন রাজ! প্রতীপাদিত্য যে, 
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কজন মহাবল পরীাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহার প্রতি 
আর সন্দেহ নাই। 

কাঁলসহুকারে মনুষ্যজাতির অদৃষ্টে কি দুর্দশাই না 
ঘটিতে পারে, এবং অবস্থাভেদে কোন্‌ অপকার ঘটনার 
আশঙ্কা না হইতে পারে? কায়স্থ বাবুদের এরূপ কুসং- 
স্কার আছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষের! কেহ কখন রাজ- 
পদে প্রতিঠিত হয়েন নাই, কি আক্ষেপের বিষয় !1অবস্থা 
পুজ্যতে রাজন্‌ নশরীরং শরীরিণাং” ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের 
উপর দিয়া এই শ্লোকটির সার্থকত1 সম্পাদন করিতেছেন । 
আমর! বালককালে উপদেশচ্ছলে প্রশ্বোততরাকারে কায়স্থ 
লক্ষণ অভ্যান করিতাম। যথা -_ 
গ্রশ্ন। “ কায়স্থ কত কাল”! 
উত্তর। “চন্দ্র দূর্্য যতকাল ৮ । 
প্রশ্ন । “ চন্দ দূর্ধ্য গগণে, আমি জানিব কেমনে ৮ ? 
উত্তর। “যাবন্মের স্থিতাদেবা, যাবদ্গঙ্গা মহীতলে। 
চন্্রার্কৌগগনে যাব তাবৎ কায়স্থ কুলেবয়ং। আধুনিক 
সুবুদ্ধি রচনাটীও লিখিলাম । যথা__ 

বিদ্যাবস্ত, শুচি, ধীর, দাতাচ, পরোপকারক, রাজসেবা, 
ক্মাণীল, কায়স্থ সগ্তলক্ষণ। 

এই সপ্তলক্ষণের মধ্যে ছয়টী ক্ষত্ত্িয়ের অন্তর্গত। 
রাঁজসেবার 'অর্থ লিপিরৃত্তি। এই দুইটী উপদেশের মধ্যে 
কোন উপদেশই কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব জ্ঞাপক নহে । জ্ঞান- 
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হীন, বিদ্যাহীন,। উপদেশহীন শুদ্রজাতির মধ্যে এরূপ 
শিক্ষাদানের রীতি কখনই প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা 
নাই, যদি প্রচলিতই থাকিবে, তবে শুদ্রপদবাচ্য হইবে 
কেন ?। শেষোক্ত উপদেশটির রচনাকর্তা যদি জানিতেন 
কায়স্থেরা এক সময়ে দ্বিনহত্র অষ্টাবিংশতি বর্ষ পর্য্যস্ত 
ক্রমান্বয়ে অগ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়। আসিয়াছেন, 
তাহ! হইলে « পবা! ” শব্খটী কদাচ ব্যবহার কি প্রয়োগ 
করিতেন ন]। 

৬ রাজা রাপ্নাকান্তদেবধাহাছুর সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র 
হুইয়! স্বীয় বংশাবলীর মধ্যে দেবপদবী প্রচলিত, এবং 
বিবাহোপলক্ষে কুশপ্ডিকার অনুষ্ঠান করিয়া! গরিয়াছেন। 
কায়স্থজাতি শৃদ্রবর্ণ, তাহার যদি এরূপ বিশ্বাস থাকিত, 
তবে রাজা রাধাকান্তাদেব তত বড় বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত 
হইয়া, বিশেষতঃ তত বড় প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্মমনিষ্ঠ হইয়া 
কখনই নূতন প্রথার প্রবর্তক হইতেন ন1। “দেবপদবীটী” 
কিন্তু তাহার নূতন স্থষ্টি নহে, প্রায় ছুইশত বৎসর গত 
হইল কায়স্থকুলোস্ভব কাশীরামদেব পঞ্চবেদস্বরূপ মহাঁ- 
তাঁরত বঙ্গভাষায় পদ্যে প্রকাশ করেন, গ্রন্থকর্তার পরিচয় 
সেই গ্রন্থে প্রকাশ আছে। শান্তিপর্্র যথা_ 


“চন্দ্রচুড় পদদদ্য় করিয়া! ভাঁবন]। 
কাশরাম দেব করে পয়াঁর রচনা” ॥ 


315 


কায়স্থগ্রন্থকর্তা | 

১। চিত্রগ্ুপ্ত যমবর্ণঃ ইনি ব্রহ্ম কায়স্থদিগের 
আদিপুরুষ। বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্ত। ৷ যথা-- 

যম উবাচ। এতদ্বোবাক্ষরং ব্রন্ম এতদ্বোবাক্ষরংপরং । 

এপদ্ব্যেবাক্ষরংজ্ঞত্বা যো৷ যদিচ্ছতি তস্ততৎ । ইতি শ্রুতি । 

২। যম পুত্র চিত্ররথ বর্মণঃ। ইন্দ্রজাল গ্রন্থ ইত্যাদি 
বক্তা । যথা 

ইন্দ্র প্রীত্যাচেপ্দিপতিশ্কারেন্দ্র মহঞ্চনঃ। ইতি মহাভারত । 

৩। আ্রীবাস্তব কায়স্থ্‌ শ্রীবৎসবন্্ণঃ | মন্ত্রকীরক মন্ত্ 
ইত্যাদি বক্তা । যথা_ 


ভনম্দশ্চৈব ভৎসশ্চ শ্রীবৎসশ্চৈব তেত্রয়ঃ । 
এতে মন্ত্র কৃতোজ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ্মৃতাঃ। 
ইতি মৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ঃ। 


৪। কাঁয়প্রকাশবর্ধণ; ৷ বিদ্যানগরের রাজা রাঁজ- 
চক্রবর্তী বেদের আর্য্যাছন্দকর্তা ও বক্তা । যথ।:_ 
্ধাশ্রুত্তিমিতদৃশঃ প্রমোদবোমাঞ্চ কঞ্চ,কাঞ্চিতদেহাঃ। 
আর্য্যাগীতাং ভক্তাগায়স্তি ভ্রীপতেম্চরিত মন্বন্ধাং। 
ইতি ছন্দোমঞ্জীরী। 
৫। কুলগ্রদীপবর্মগঃ। কোট্টীপ্রদীপ ইত্যাদি বক্তা । 


যথা . 
আলীংকুলপ্রদীপোছত্রযত্রজন্ম ফলাফল । ইতি গ্রদীপঃ। 
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৬। বীরবরমিদ্রবদ্্রণঃ। একনংহিতাকর্তা । এ সংহি- 
তার নাম বারমিত্র। 

৭। অমরসিংহবন্মীণঃ । অমরকোঁধ ইত্যাদি 'গ্ন্থবত্তা। 
এবং ব্যাকরণের টীকাকর্তী। ইতি অমরকোষ। 

৮| ছুর্গাদাসপিংহবদ্ৰণঃ| বেণীসংহীরনাটকর্তী | ইতি 
বেণীসংহার নাটকঃ। 

৯। ভট্রনায়ণসিংহ ও এবং ন্যায়শাস্ত্রের 


ব্রজরাজসিংহবর্্ণ; ৯টাকাকার। ইতি বৈষয়িক 
ভাষ্য । 


১০। সর্ধ্ববর্্মীবন্্ণ;ঃ। কলাঁপব্যাকরণকর্তী। ইতি 
কলাপ। 

১১। পন্মচন্দ্ররায়বর্মীণঃ। ভ্রিভূক্তিদেশের রাজ 
অমরকোঁষের টীকাকার। ইতি রাঁজমুক্তাবলী। 

১২। মাণিকচক্দ্ররায়বন্মণঃ। অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
কার। ইতি অলঙ্কারটাকা | 

১৩। মহারাজ শৃঙ্থলঃ ৷ 'গণনাবিদ্যা ও অলঙ্কার- 
বিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যারক্তা | ইনি শুভঙ্কর নামে খ্যাত। 
ইতি অন্কবিদ্যা। ৃ্‌ 

১৪। কীর্ডিবাসবন্মণ;। উপাধি, পগ্ডিত। বাঁল্সিকী- 
রামাঁয়ণের ভাষ্যাকার ও পন্মরচক। 

১৫। বন্থরামানন্দ গোস্বামী । জগন্নাথমঙ্গনর গ্রন্থকর্তা। 
ইতি জগন্নাথমঠল । 
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১৬। রপিকানন্দ গোস্বামী। বিন্দুপ্রকাশক। ইতি 
বিন্দু গ্রন্থঃ । 

১৭। রায়রাঁমানন্দ গোস্বামী । ভক্তিপ্রকাঁশক। ইতি 
ভক্তিশাস্ত্রঃ ৷ 

১৮। রঘুনাথ দাঁদ গোস্বামী । সাধনচতুক্টয়বক্তা | 
ইতি ভক্তিরসামৃতমিন্ধু। 

১৯। ত্রিলোচনদসঠাকুর। চৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থকর্তা । 
ইতি চৈতন্যমঙ্গল। 

২০। সতানন্দরায়ঠাকুর। ভাম্বতি ইত্যাদি জ্যোতিষ 
কর্তী। ইতি ভাম্বতি। 

২১। কাশারামদেববন্্ণ; । মহাভারতের ভাষ্যবর্তী | 
ইতি মহাভারতীয় পয়ার। যথা-_ 

“মহাভারতেরকথ! অমুতসমান। 
কানীরামদেব কছে শুনেপুন্াবানৃ ।”” 

২২ | কৃষ্ণদেবগণবর্্ণঃ। চিদানন্দমন্দীকিনী নামে 
সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা। ইনি নবহ্ীপাধিপতি রাজ! কৃষ্ণচন্্র- 
রায়ের নভাধ্যক্ষ ছিলেন । এই গ্রান্থে অনেকানেক শাস্ত্রের- 
প্রমাণ দ্িয়াছিলেন। ইতি চিদানন্দমন্দাকিনী। 

২৩। পম্মনাতদত্তবর্শাণ; | ইনি স্তপন্মনীমক ব্যাকরণ- 
কর্তা । ইনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। 

২৪। বাবু প্রাণকৃষ্ণাবশ্বাসবর্দণ2 | ইনি বহুত্রন্থকর্তী | 
যথা-_নানীতন্ত্র হইতে সংগৃহীত প্রাণতৌষণী ১। ওষধা- 
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বলী২। শবান্বুধিনীমক অভিধান ৩।' ক্রিয়ামুধিনামক 
জ্যোতিষঃ ৪। প্রাণকৃক্চম্মতি ৫। বৈষ্ঞবামৃত ৬। ইত্যার্দি। 

২৫। শ্রীমান্‌ রাজা রাধাকান্তদেববাহাছ্ুর | ইনি শব্দ- 
কল্পদ্রম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্তী। এই অভিধানে উক্ত 
রাজা প্রণব বান্বতি ও গায়ত্রী ব্যাখা করিয়াছেন । রাজা- 
বাহাদুর ততোধিক পুণাত্মা ও হিন্দুধর্ম তত্ববিং হইয়াও যখন 
প্রণবাদিব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন কায়স্থজাতি ক্ষত্তিয়বর্ণ 
বলিয়াই তীহার প্রীতি ছিল সন্দেহ নাই, নচেৎ বলিতে 
হয়, তাহার ধন্মীধন্ম জ্ঞান ছিল না। 

২৬। শ্রীমান্‌ রা কালাকৃঞ্চতদেববাহাদুর | বানর্ষ্য- 
ঘটক ইত্যাদি গ্রন্থকর্তা। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবেনত।। 
গ্রন্থকর্তারচিত বচন | বথা-_ 

বৈষ্ঠৎ পগানরতং নটংকুপ্ঠিতৎ স্বাধ্ায়হীনং দ্বিজং । 
যুদ্ধেকাপুকষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং ॥ 
রাঙ্জানঝ কুদস্ত্বিভি; পরিবুতং দেশঞ্ মোপদ্রবং ॥ 
ভার্ষযাং ধৌঁবনগর্ধি গং পররতাং মুগ্চাস্ত শীঘ্রেংবুধাঃ ॥। 

২৭। কায়স্থঃ স্রীমাৰ জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক বন্থুবর্ধণঃ। 
কানবংশজ কুলদীপক। আন্দুলাধিপতি । শব্দকল্পলতিক। 
নাম! বিধান, অর্থাৎ অমরার্বযুক্তাবলীকর্তী | যথা পয়ার। 

শবকপ্পমহীরূছে কোষশাখাময় । 
কিনলয় কৃবিতা তাহাতে সুশোৌভয় | ইতি শর্বকপ্পলতিকা। 


২৮। শব্ধকল্পতরঙ্গিণী কোষকর্তা, তস্যছন্দঃ | যথা-- 
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রাজ্যং যদাত্রান্তমিদংপুরাবৈ্ব ভূপৈঃ স্থশোভনয়নং যবনৈঃ 
সমাসীৎ ইত্যাদি। শব্দকল্পতরঙ্গিণী। 
২৯। কায়স্থহিতার্ণব নামীগ্রন্থকর্তা। তস্য পদ্ধতিঃ । 

যথা 

অনেকব্যবহারস্থা? বৈশ্যাঃ সন্ত চ তত্রবৈ | 

তেষামৃত্তমতাজাতে কায়স্থাঃ খরজীবিনে। 

ভবস্তে| বৈশ্যবণস্থে] দ্বিজন্মানেধ মহাশয়ে। 

কুতোপবীতিন্স্থাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিনেধ || 

ইতি কায়স্থহিতার্ণব। 


৩০ । শ্রীমান্‌ বস্থকাশীনাঁথবর্শাণ;। জ্ঞানাঞ্জনঃ যুক্তি 
যুক্তকর্তা ৷ তস্য পয়ার পদ্ধতি | যথা 
".. চিত্রগুপ্ত বংশজাত নাম যাহার কাশী। 
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে সদা ছিলেনাভিলাষী ॥ 
আত্ম তত্ত্ব বিচার করয়ে কোন জনে । 
এ তত্ব জানিতে ইচ্ছুক কাশীমনে ॥ 
ভগবস্তক্তি শাস্ত্র দর্শন বেদান্ত । 
সংছিতাপুরাণে স্মৃতিতে শ্রদ্ধা-নিতাস্ত।॥ ইতি জ্ঞানাজীনঃ। 
৩১। শ্রীযুক্ত কিশোরীটাদ মিত্রবন্মণঃ | নিগুণ স্তোত্র 
প্রকাশকর্তী | যথা__ 
শা্বতমভয়মশোকমদেহং ৷ পূর্ণমনাদিচরাচরগ্েহং | 
চিন্তুয় শীস্তমতে পরমেশং। স্বীকুক তত্তববিদামুপদেশং ॥ 
ইতি নিগুশস্তোত্র। 
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৩২। ৮ বুন্দাবন মিত্র বর্মণ | প্রসিদ্ধ কায়স্থদংহিতা । 

৩৩। ৬ রাজনারায়ণ মিত্র বন্দণঃ। কায়স্থ কৌস্ততত 
গ্রন্থৃকর্তা । 

৩৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বর্মণ) ৷ বহরমপুর । 
ইনি অতিনন্পবয়স্ক ৷ এতিহাসিক রহম্য প্রভৃতি নানাজ্ঞান- 
গর্ভ গ্রন্থকর্তা । 

৩৫। শ্রীরোহিণীমোহন সরকার বর্ণ । ইনি সংস্কৃত- 
শাস্ত্রে স্থবিজ্ঞ। শ্রীমন্ভাগবত ও পদ্ম সুরাণের ভাষ্যকর্তা 

এতত্তিন্ন ঘিস্তর কায়স্থবংশীয়েরা বঙ্গতাষায় উপর্যযযপরি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

এতত্িন্ন আঁরও অতিরিক্ত কায়স্থরাঁজার কায়স্থগোস্বা- 
মীর এবং কায়স্থমন্ুরাতাগুরুর নাম ধাঁহারা জানিবার 
অভিলাষ করিবেন, তাহারা যেন ৬ বৃন্দাবনচত্ত্র মিত্র- 
বর্মণের কৃত কায়স্থংহহিতা খানি দৃষ্টি করেন। এ গ্রস্থ- 
খাঁনি কায়স্থজাঁতির পক্ষে রত্বাকর স্বরূপ। উক্ত মহাত্মবর 
নাঁনাশান্ত্র হইতে প্রাণ ও যুক্তি সংগ্রহ করিয়া কায়স্থের 
কষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। 

পঞ্চম। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে 
নানারূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু কায়স্থের 
ন্যায় বৈদ্যজাতি আদ্যবর্ণ বলিয়! কোন শাস্ত্েই উক্ত হয় 
নাই। কায়স্থজাঁতি শূদ্রবর্ণ হইলেও আদ্যন্ীতির মধ্যে 


পরিগণনীয়। 'মনুর বচনানুমারে অবগত হওয়া যায় 
১০ 


88৬ 


লোকপিতামহ ব্রহ্মা! আদ্য চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণের স্পট 
করেন নাই। ঘথা- 
পূর্ব উদ্ধত ১০ অধ্যায়ের ৪ শ্লোক। 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার আছে, 
এজন্য এ ত্রিবর্ণের দ্বিজ সংজ্ঞা হইয়াছে শুদ্র চতুর্ঘবর্ণ, 
এই বর্ণের উপনয়নের বিধান নাই। মাত পিতা একজাতীয় 
না হইলে উৎপন্ন সন্তান জাত্যস্তর অর্থাৎ সন্করজাতিত্ব 
প্রাণ হইবে, কোন বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। 
লঙ্গীর্জাতির! অশ্বতর তুল্য স্বয়ং একটা ভিন্ন' জাতি, অর্থাৎ 
ইহারা জাতিসঙ্কর, আঁদ্যবর্ণ নহে । বৈদ্যবান্ধাবের! সূর্য্য 
পুত্র দ্বার! তীর্থগাঁমিনী ব্রান্মণী উপপত্বীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ 
করুন, অথবা ব্রাক্মণের গুরসে উপপত্বী বৈশ্যকন্যার 
গর্ভেই উৎপন্ন হউন, তীহারা আদ্যবর্ণ বলিয়! 'সমাঁজে 
কদাচ প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা পূর্বোক্ত 
শ্লোকের মর্্মানুনারে জানা যাঁয় আদ্যবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণ ই 
পঙ্করবর্ণ। তবে এইক্ষণে বৈদ্যজাতিরা যেন বৈশ্যাবর্ণ 
বলিয়। মিথ্যা গর্ব না করেন। বৈদ্যজাতি বৈশ্যবর্ণ হইলে 
মনুক্ত বচনের ব্যতিচার দৌষ জন্মে। 

জাতিমিত্র গ্রন্থের গ্রচ্থকার কবিরগ্জন মহাশয়েরা আর 
যেন আপনাদের কখন বৈশ্য বলিয়! পরিচয় প্রদান 
না করেন, ফদি করেন, তবে হিন্দু হইয়া স্বয়ন্তু সদৃশ মনুর 
বৈদতুল্য মহাবাক্য উল্লঙ্ঘন করা হইবে, তাহাতে প্রত্য- 
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বাঁয় আছে, বিশেষতঃ ভদ্রসস্তানের৷ কখন বুথাভিমানের 
অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয় 
থাকেন না। বৈদ্যজাতিরা যে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রদর্শন করুন, তীহার! আদ্যবর্ণ বলিয়া কোন শান্ত্রেই 
উক্ত হন নাই। সকল শান্ত্রেই কলমবৃক্ষের ন্যায় বর্ণপক্কর 
বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অর্থাৎ বৈদ্যজাতিটী বীজরূণ 
একটী আদ্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন না হইয়া ছুই জাতীয় 
বৃক্ষের ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন শাখার সংযোগ দ্বারা কলম 
বৃক্ষোৎপন্ের 'ন্যায় বর্ণনস্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
মনুর প্রাগুক্ত শ্লোকের কুল্পুকভট্রকৃত টাকার অর্থানুমারে 
জ্ঞাত হওয়! যায়, আদ্য চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণ ই অশ্বতর 
তুল্য অর্থাৎ খচ্চর জাতীয়। এ টাকাকারের ভাষ্যানুসারে 
“অন্বষ্ঠ খচ্চরোবৈদ্য?' এই দেশপ্রসিদ্ধ চিরপ্রবাদবাক্যটা 
মত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, অর্থাৎ অপরিণীতা৷ বৈশ্য 
কন্যার গর্ভে ব্রাঙ্মণের ওরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া যে কিন্বদন্তী লোকমুখে শুন] যায়, সে কথা মণ 
বাক্যানুসারে অযধার্থ হইতেছে না। 

কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে সত্য, 
কিন্তু তাহার! বর্ণসঙ্কর বলিয়া কোন প্রাচীন প্রামাণিক 
গ্রন্থে আখ্যাত হন নাই, বরং স্বয়স্তু ত্রহ্ধার কায় হইতে 
উত্পন্ন হইয়াছেন, এই প্রমাণ সকল ধর্্মশান্্রেই দেখিতে 
পাওয়া যায় । * বৈদ্যজাতি অপেক্ষা কাঁয়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 


8৮৩ 


বিষয়ে কাহারও সন্দেহ কর! উচিত নহে। অন্য কোন 
কারণে না হউক, সমস্ত প্রাচীন শান্ত্রেই কায়স্থজাতির 
যশঃকীর্তন ও গুণবর্ণন করা হইয়াছে, সে সকল শাস্ত্রে 
বৈদ্যজাতির নাম পর্যন্তও উল্লেখ নাই। 

যেমন মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়! প্রসিদ্ধ, তেমনি 
নান! প্রাচীন শাস্ত্রে কায়স্থজাতি পঞ্চমবর্ণ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। প্রীমন্ভাগবতে ব্রন্মপ্রতিপাঁদক বর্ণসমষ্টিকেই 
্রন্মার কায়রূপে কহিয়াছেন, এ ব্রহ্মার কায়রূপ বর্ণ হইতে 
ব্রহ্ম কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন । যথা " 


ক্পর্শস্তম্যাভবজ্জীবঃ স্বরোদেহ উদাহতঃ। 
উদ্মাণমিক্তিয়াণ্যান্থরস্তস্থা বলমাত্মনঃ ॥ 
ইতি জ্ীভাগবতৎ। 


অর্থাৎ পঞ্চবর্গ ত্রন্মার জীবন, স্বরবর্ণ তাঁহার শরীর, শষ সহ 
বর্ণচতুষ্টয় তীহার ইন্ড্রিয়। এবং যরল ব এই বর্ণচতুষটয় তাহার 
শক্তি। এইজন্য কোন কোন শাস্ত্রে কছেন, ব্রহ্মার কাঁয় হইতে 
পঞ্চবর্ণে ব্রদ্মকায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন, ও সেই জন্য কোন কোন 
শান্ত্রে কায়ন্থকে পঞ্চমবর্ণও কহিয়। থাকে। তথা 


ককারং ত্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং | 
আয়ন্ত্র নিকটং জ্রেয়ং তত্রকায়েহিতিষ্ঠতি ॥ 
কায়ম্ফেতি সমাধ্যাতঃ ইত্যাদি ॥ 

ইতি আচারনির্ণয় তন্ত্। 
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ক, শবে ত্রশ্বা। আ/ শবে নিত্য । য়) শব্দে নিকট। ব্রহ্ধোয 
নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়েস্থিত হেতু কায়স্থ নামে খ্যাত হুইয়াছে। 
ইত্যাদি। 

“কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ” এই বাক্য শ্রবণ করিয়! অপরিচিত- 
বিদ্য মুর্খাবতারেরা! মনে মনে হাদ্যকরত? বলিতে পারেন, 
আজন্মকাল চারিবর্ণের কথাই শুনিয়া আমিতেছি, পঞ্চম- 
বর্ণ আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ?1 নানাশাস্ত্রের 
বচণ দ্বার! জ্ঞাত হওয়া যায়, ব্রহ্মা চারিবর্ণ বই পাঁচবর্ণের 
স্থপতি করেন নাই সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া পঞ্চমবর্ণের 
বিদ্যমানতা অদিদ্ধ হইতে পারে না। তদ্দসটান্ত এই, 
মনুসংহিতায় তিন্‌ বেদ বই চারি বেদের নামোন্নেখ নাই, 
তবে কি পশ্চাৎ প্রকাশিত চতুর্থ অথর্বববেদ বেদেয় মধ্যে 
পরিগণিত হইবে না?। অথর্বববেদ যে পশ্চাৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তত্প্রমাণ এই যে, মনু খক্‌ যজুস্‌ সাম এই 
তিন বেদ ভিন্ন চতুর্থ অথর্ধববেদের নামোল্লেখ করেন 
নাই। যথা 


অগ্মি বায়ুরবিত্যান্ত ত্রয়ং ব্রদ্ সনাতনং। 
ছুদোহ যজ্তসিদ্ধার্থ মৃগ্যজুঃ সামলক্ষণং ॥ ১।। ২৩॥। 


্রন্ধা যজ্ঞ কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত খকু য্ভুঃ সাঁম এই তিন পনাতন 
বেদ যথাক্রমে অগ্নি বায়ু ও সুত্য্য হইতে দোহন অর্থাৎ উদ্ধত 
করিলেন। তথা 
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অকারষ্কাপ্যুকারঞ্ মকারঞ্চ প্রজাপতি: । 
বোত্রয়ামিরছুংভভূব স্বরিতীতিচ ॥ ২ ॥ ৭৬ 

্রদ্ধা খকু যজুঃ সাম এই বেরত্রয় হইতে ও'কারের অবয়বীভূত 
অকার উকার মকার ও ভুঃ তৃবঃ স্ব; এই তিন ব্যাহাতি যথাক্রমে 
উদ্ধূত করিয়াছেন। 

যেমন অথর্ব বেদের অসন্ভাব পুর্বে ছিল বলিয়! 
এক্ষণে তাহার সত্তা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য 
নাই, তেমনি পঞ্চমবর্ণ নামে একটী বর্ণ পুর্ববে ছিল না 
বলিয়! এক্ষণে তাহার সম্ভাবে কাহারও সংশয় জ্ঞান করি- 
বার অধিকাঁর নাই । মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, কায়স্থও 
তেমনি পঞ্চমবর্ণ। শাস্ত্দর্শী বেদজ্ঞ পণ্ডিতের যেমন 
পঞ্চমঘেদজ্ঞানে মহাভারতের প্রতি শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করিয়া 
থাকেন, তেমনি তাহারা পঞ্চমবর্ণ জ্ঞানে কায়স্থের প্রতিও 
যথোচিত গৌরব প্রদর্শন করিয়! থাঁকেন। 

ফলতঃ খধিদিগের প্রণীত কোন প্রসিদ্ধ মুল গ্রন্থে 
কায়স্থজাতি সঙ্কর কি শুদ্রবর্ণ বলিয়া কথিত হয় নাই, 
বিশেষতঃ সেই সকল প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে কায়স্ের 
নাম পর্যন্তও উল্লেখ নাই। কেবলমীত্র ছুই একটা 
চীন গ্রন্থকার খষি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থধ্ূত বচনের অর্থান্তর 
ও ভাঁবান্তর করিয়া কায়স্থজাতির শুদ্রত্ব সপ্রমাণ করিবার 
চে করিয়াছেন। সেই সকল কায়স্থ বিদ্বেষী গ্রস্থকারেরা 
কতকগুলি অপ্রামাণিক ও অমূলক বচন শাস্ত্র বিশেষের 
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মধ্যে নিবি করিয়! দিয়া আপনাদিগ্ের অপবিত্র অন্তঃ- 
করণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। 
অকারণদ্বেবে মনন্তযম্য কথংজনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি ॥ 
অথবা । অপবাদণ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সোঙপিযুড়ে। ন সংশয়ঃ ॥ 

কাম়স্থ সন্বর্ধে এই সকল অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকে মনে 
করিতে পারেন, আমরা সেই কায়স্থজাতির পক্ষপাতী । বাস্তবিক 
তাহা নহি। আমর! সত্য বক্তা হইয়া স্বন্প কথারই উল্লেখ করি- 
তছি। দশত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাঁচ্যা গুরোরপি”? অনারোপিত 
সত্য কথার উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিব 
মনন করিয়াছি। 

যে পক্ষ সমর্থন করিবাঁর যোগ্য বিবেচনা করিয়াছি, 

তাহাঁর প্রমাঁণবাদ প্রদান করিতে অসমর্থ হুইব ন|।, 

ংসমণ্ডল যেমন সলিলান্তর্নিবিষ্টক্ষীর গ্রহণ করে, বুধ- 
মণ্ডল তেমনি বিবাদ্যশান্ত্রের মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
মর্মার্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হইলে পারদর্শিতা জন্মে না, 
প(রদর্শিতাভাবে শাস্ত্রের আলোচনা নিষ্ষল হয়। যেমন-_ 

হতম্ডো ভ্রিয়েদানং,হতৎ সৈম্মনায়কং । 
হতারূপবতী বন্ধ্যা! হতো যজ্ঞন্থদক্ষিণঃ ॥ 
অশ্রোত্রিয়েতে দাঁন, নায়কশুষ্ভাসৈন্ত, রূপবতী বন্ধযান্ত্রীর জন্ম- 

গ্রহণ, এবং দৃক্ষিণাবিহীনযদ্ক এসমস্ত যেমন নিষ্ষল হয়। তেমনি 
শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণে অনমর্থ হইলে শাস্ত্রী দিগের শান্্রালোচন। 
বৃখ। হয়। 


৫ 

লক্ষণজ্জান বর্ণবিচাঁরের মূলাঁধার, যে ব্যক্তি পণ্ড- 
জাতির পশুত্বরূপ লক্ষণজ্ঞানে অসমর্থ, সে কখনও কোন 
পশুকে পশু বলিয়া. চিনিতে পারে না। অন্যপক্ষে পশুত্ব- 
রূপ লক্ষণাভাবে কোন প্রাণি পশুর মধ্যে পরিগণিত 
হইবার যোগ্য হয় ন!। মনুষ্য সম্বন্ধে আকার ইঙ্গিত চে! 
রীতি প্রকৃতি ধর্্াধন্জ্ঞান, গুণ গৌরব ও গরিমা। প্রভৃতি 
লক্ষণ বর্ণবিচারের মুলোপায়। জয় যুদ্ধ সন্ধি বলবীর্ধ্য, 
সাহম, তেজ, দর্প, প্রতাপ, ইত্যাদি যাবদীয় ক্ষত্রিয়ক্ষণ 
কায়স্থজাতিতে দ্রেদীপ্যমান রহিয়াছে । এতভিন্ন প্রজা- 
পালন ক্ষপ্রিয়ের একটা প্রধান ধর্ম । যথা 


ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্শঃ প্রজানাং পরিপাঁলনং। 

সে ধর্মটীও কায়গ্থজাতির মধ্যে প্রদীপ্ত আছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা সকল মুলশান্ত্রেই প্রকুট- 
রূপে উক্ হইয়াছে । যাহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি কখনই 
কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ভাব অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞান- 
হীন মুঢ়চেতারাই এ জাতির ক্ষত্রির লক্ষণ গ্রহণে অসমর্থ হইয় 
থাকে। কারন্থের ক্ষত্রিয়ততবসন্বন্ধে ' বিস্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ পুর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি যুলবচন দ্বিতীয় 
খণ্ডে উদ্ধৃত হইধে। 


বিরাট কায়জবংশ কায়চ্ছ ইতি বিস্মৃতঃ । 
আর্ধ্যাছন্দঃ প্রকাশাত্ত, আর্ধ্যাবর্তঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
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অয়ং তু নুবমস্তেষাং দ্বীপলাগর লংবৃতঃ। 
যোজনানাং সহত্রং তু দ্বীপোত্যং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ 
মেকতান্ত্র ১৯৯ পটলে। 


বিরাটকায়োস্ভৰ একজন কায়স্থ বেদের আর্ধ্যাছন্দ প্রকাশ করেন, 
সেইজন্য ভারতবর্ষের একনাম আর্ধ্যাবর্ত হইয়াছে । এই আর্্যাবর্ত 
নব বর্ষের এক বর্ষ, ইহা দ্বীপ ও নাগর দ্বারা পরিবেষিত। সহজ 
যোজন অর্থাৎ ৪০০০ ক্রোশ ইহার আয়তন। এই ব্যক্তির নাম 
কায় প্রকাশ, ইনি বিদ্যনগরের রাজ! ছিলেন । 

সাক্ষাদ্দশী সমস্ত শান্ত্রততৃজ্ঞ মহামুনি যাজ্বজ্ক্যের নিশ্বো- 
দ্লুত বচন অনুসারে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রমাণনিঘ্ধ হইতেছে। 
এই সর্বশাস্ত্রবেতা ধর্্মশাস্রক্তা খধিপ্রবর চিত্রগুপ্তবংশজ কায়- 
স্থ:ক ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেপ্তাণ্য করিয়াছেন, তন্তিন্ন বলিয়াছেন করণ" 
কায়গ্থ, মধ্যশরণীকায়স্থ, ও শুদ্রকায়স্থ চিত্রগুপ্ত যযবংশ হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, সেই জন্য তান্ারা কায়স্থের মধ্যে পরিগণিত ন। 
হুইয়া তিনটী ত্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাজ্ভবল্ক্য 
সদৃশ প্রবীণ প্রবীণ মুনি খধিদিগের বাক্য বেদবাক্য তুল্য, ফলতঃ 
তীহাদিগের সমস্ত বিধিব্যবস্থাই বেদানুগত। করণ প্রত্ৃতি কতক- 
গুলি জাতি যদিও কায়স্থ বলিয়! প্রসিদ্ধ হইরাছে, কিন্তু বাস্তবিক 
তাহারা যথাঁবৎ কায়স্থজাতি নহে । যথ1-_ 


এতে ব্রহ্ম কায়ন্থঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ । 
তে চোত্বমকীয়স্থ। বিষুঃবসুগণদেবতা? চিত্রগুপ্ত বযমবংশজা৫। 


হি 
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এতসিমা বৈশ্টেন শুষ্রেণ বা শুড্রায়াং করণাজীতাশ্চ। 
তে চন চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ, শূদ্রজাতয়ম্চাধমাঃ ॥ 
তেষাং বুনি নামানি বথা__ 


করণকায়ন্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়্ছঃ শুদ্রকায়গ্ছেন প্রসিদ্ধএব। ব্রদ্ধ- 
কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণী। 


সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্ত জায়ন্তেছি স্বজাতয়£। ইতি যাজ্ঞবচ্ক্যঃ। 


মনুসংহিতার ১০ অ। ২২ শ্লোকে লিখিত আছে, 
করণঙ্জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ 
অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে মনু লিখিয়াছেন দ্বিজজাতি 
সন্তানের মধ্যে যাহারা উপনয়ন বিহীন হইয়াছে, তাহা- 
দিগকে ব্রাত্য কহে, যেহেতু তাহাঞ্ক। সাবিত্রী বা গায়ত্রী 
গরিভ্র$ হইয়াছে । করণজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু- 
ংহিতাঁর সহিত ব্রহ্মপুরাণের মত অভিন্ন । মহাভারতীয় 
আদিপর্ধের ১১৫ অ। ৪৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে, 
ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে করণজাতির উৎপন্তি 
হইয়াছে। 

মেদিনীকোষ নামক একখানি সংস্কত ক্ষুদ্রীভিধানে 
করণ শব্দের এই সকল অর্থ ব্যাখাত হইয়াছে। যথা, 
“কারণ, কর্ম, ধৌতকরণ, নৃত্যকরণ, সঙ্গীতবিশেষ, ব্যবসায়, 
চিপ্তবিকার, প্রাস্তর, দেহ, কেশগুচ্ছ বা লোমগুচ্ছ বন্ধন 
এবং কাঁয়স্থ। ব্লীবলিক্গ হইলে “করণ' শব্দের এই সকল 


৫৩/০ 


অর্থ। পুংলিঙ্গ স্থলে “করণ” শব্দ দ্বারা বৈশ্য পিতা 
শূদ্রা মাতা হইতে উৎপন্ন বংশ বুঝায়! 

এক “করণ' শব্দ সম্বন্ধে গ্রস্থকারের মধ্যে মতভেদের 
অবধি নাই দেখা যাইতেছে । গ্রন্থভেদে এক করণজাতি 
কখন বৈশ্য! মাতা! ক্ষত্রিয় পিতা, কখন বৈশ্য পিতা শুদ্ধ! 
মীত1, আবার কখন বা সবর্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পিতা মাতা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমরসিংহ স্বীয় অভিধানে 
এঁ 'করণজীতিকে শুদ্রজ্ঞানে শুদ্রবর্ণের মধ্যে পরিগণিত 
করিয়।ছেন। এস্থলে গ্রন্থকারদিগের ইচ্ছাই প্রবল বোধ 
হইতেছে, নচেৎ তাহারা এরূপ বিদদশ মতীন্তরগ্রাহী 
হইবেন কেন? সত্যবাক্য এক ভিন্ন ছুই নহে, তথাচ 
যে মতভেদ দেখ! যায়, সে স্ুদ্ধ ইচ্ছাই তাহার একমাত্র 
কারণ, অথব1! গ্রস্থকারদিগের অনবধানতা ভিন্ন আর 
কি বলিয়! মনেরে প্রবোধ দ্রিব। শান্ত্রকারেরা যদি সত্য- 
প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে কোন বিষয়ের যথার্থ 
তথ্য নাজানিয়৷ তথ্বস্তাত্ত লিখিতে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন 
না। শান্ত্রকর্তীর৷ যদ্রি যথার্থ সন্ধান অবগত হইয়। করণ- 
জাতির উৎপত্তি কীর্তন করিতেন, তবে কদীচ ভিন্ন ভিন 
মতাঁবলম্বী হইতেন না, তখন বরং সত্যবক্তা বলিয়া আরও 
অতিরিক্ত শ্রদ্ধাষ্পদ হইতে পারিতেন। “অহিংস! সত্য- 
বচনং সর্বভূতহিত প্রদং”। শাস্ত্রের এইরূপ বচনই আছে। 
মনুসংহিতা অনি প্রাচীন ও প্রবীণ গ্রন্থ বলিয়া! প্রসিদ্ধ, 


এ 


তথাচ অপরাপর শাস্ত্রবক্তার! তাহার অনুকরণ করেন নাই, 
ইহাতে এই অনুমান হয়, তীহাঁর! মনু বাক্যের প্রতি তাদৃশ 
শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতেন না, শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তাহার 
মতান্ুগামী হইতেন। তথাঁচ ধর্্মশান্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া স্থির আছে, এজন্য 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিলাম । 
সেই ভগবান্‌ মনুর বাক্যানুনীরে করণজাতিকে কাঁয়স্থ 
না বলিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রির় হইতে উৎপন্ন একটা শ্বতন্তু 
জাঁতি বলিয়! স্থির করিলাম, যেহেতু শাস্ত্রে 'অনুজ্ঞাই আছে 
বিরোধ বাঁ সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য 
করিয়! লইতে হুইবে। 
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অজাত মৃতমূখানাং বরমাদে নচান্তিমঃ। 


এই সংহিতার অভিপ্রায় এই যে, সদেগাপের! 'ৈশ্ববর্ণ এবং কায়- 
স্থেরা অধম শৃদ্রবর্ণ, অথবা তদপেক্ষাও অগ্ত্যজবর্ণ। সদ্দেগাপেরা বৈশ্তরর্ণ 
হয় হউক, কিন্তু কায়স্থেরা যে শূদ্রবর্ণ, সেই বিষয়ে আমার আপত্তি। 

“যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে” অথবা, “শাস্ত্রাণি যুক্তি- 
মূলানি” এই অন্রান্ত চিরপ্রসিদ্ধ খধিবাক্য মৃলহ্ত্র করিয়া এতৎপ্রতি- 
বাদে প্রবৃন্ত হইলাম। 

গ্রন্থকার গোঁবিনদচন্ত্র গোস্বামী মন্্সংহিতার স্ছষ্টি গ্রকবণের দোহাই 
দিয়া লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা চরণ হইতে ত্রিবর্ণেব সেবক শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন 
করিয়া ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন | 

২য়| গোস্বামী মহাশয় বলেন, বেণরাজার 'নয়মান্থলারে অন্ুলোম 
প্রতিলোম বিবাহের প্রথ! প্রচলিত হইয়া! বিস্তর সঙ্করজাতির উৎপত্তি 
হয়, এ সকল মম্কবৃুজাতি শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইরা! শৃত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছে। 

ওয়। গোস্বামী মহাশয় পুনর্বার বলিতেছেন, এততিন্ন মিশ্রজাতি 


২ প্রতিবাদ । 


মধ্যে আরও কতকগুলি জাতি আছে, তাহার! ত্রিবর্ণের নিকট কৃতজত। 
সহকারে দাসবৃত্তি করিয়া তাহাদের অনুগ্রহে সংঘ মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে। কিন্ত প্রমাণাদি ধারা দেখ! যায় যে, করণ নামক মিশ্র 
জাতির কোন নির্ণীত ব্যবসায় নাই, দ্বিঙ্র্জাতির সেবা শুশ্রধাই ইহা- 
দিগের জীবনের সার কর্ম সার ধর বলিয়া বোধ হয়। 

"হর্থ। গোম্বামী মহাশয় পুনর্বার বলিতেছেন, আদি ও মিশ্র শৃড্র 
মধ্যে ব্রঙ্গবৈবর্থ পুরাণানথধারে গোপ, নাপিত, তত্তবায়, মদক, তাণ্বলী, 
পর্ণকর (বারুই ), গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক শু কংসবণিক এই নয় জাতি 
সংশুদ্র, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের জলাঁচরণীয় | 

৫ম| গোস্বামী মহাশয় ত্রিকাঁলজ্ঞের স্তায় আবার বলিতেছেন, 
অধুন। করণ বা কায়স্থজাতির যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দাসবৃত্তিই 
উহার একমাত্র মূল। ইহারা দ্বিজগণের শুশ্রযায় নিযুক্ত হইয়া এরূপ 
নিপুণতা সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল যে, আধ্য নামধারী বর্ণত্রয়ের 
সূর্ধপ্রথমবর্ণ ব্রাহ্গণগণ ইহাঁদিগকেই আপনাদিগের দাঁসত্বে আবদ্ধ 
রাখিলেন এবং সর্ধথ] ইহাদিগের উন্নতির চেষ্টট করিতে লাগিলেন | 
ভন্ান্ত শৃদ্রেরা মৎসরান্থ্গৃহীত হইয়া আপনাদিগের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন 
করিয়া হ্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। কেবল চিরান্গৃহীত করণেরাই 
আপনাদিগকে কতার্থন্নন্ত জ্ঞান করিয়। ব্রা্মণদিগের সেবায় নিযুক্ত 
' রহিয়াছে । ইহার পর লিখিয়াছেন ব্রাহ্গণদিগের দ্বারা করণের! লেখা- 
গড়া শিক্ষ! করিল, তাহার পর বড় বড় রাজকার্্যে নিষুজ হইন্জা বড়- 
লোক হইল ইতাদি। 

কায়্থনিন্দ কদিগের শান্তে দনতশ্কট করিবার ক্ষমত! কিছুমাত্র নাই, 
ভাথচ তর্কের শ্রান্ধ করিতে ক্রটি করেন না। উঃ খুঁটাক্ষুরে পঞ্ডিতদিগের 
কি তম!!! 

১ম প্রতিবার । এক্ষণে ভিজ্ঞান্ত এই, বিধাতার নিযোগাহসারে 
শৃদ্রজাতি হঙ্গিত্রিবর্ণের সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তবে নবশা৭ 


প্রতিবাদ । ৩ 


খ্যাত শৃড্রের সব ত্রিরর্ণের সেবাবৃত্তি আশ্রয় না করিয়! বৃত্যন্তর অব- 
লগ্বন করিয়াছে কেন? আর সেই বৃত্ত্যস্তর অবলম্বনে সক্ষমই বা! হইল 
কেন? জগদীশ্বরের নিয়ম অলঙ্ঘ্য ও অবশ্ঠাস্তব। সেই অনাদি পুরুধ 
্রহ্ধ!, যাহারে যে কার্য নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছেন, তাহারে অবস্ঠই সেই 
কার্য্যে চিরদিন আবন্ধ থাকিতে হইবে, তাহার আজ্ঞ। কখনই অন্যথ! 
হইবার নহে, এবং নে আজ্ঞা কাহারও উল্লজ্ঘন করিবাঁরও ক্ষমতা নাই। 
তথ্প্রমাথ মন্ুসংহিতা । যথা-- 


.যন্তকর্্মাণি যন্মিন্‌ স ন্যযুড্ক্ত প্রথমংপ্রভুঃ | 

সতদেব স্বয়ভেজে স্থজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ ॥১।২৮৪॥ 

ভাষার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্মা স্থষ্টকালে যে জাতিকে যাদৃশ বর্শে 
নিযুক্ত করিলেন, তাহার! বারঘার সই হইয়াও স্ব গ্ব বর্মানসারে 


সেই সেই কর্মই করিতে লাগিল। যথা, ব্যান্রাদি পশুর হরিপীঁদির গ্রতি 
হিংসা] ইত্যাদি। তথা-_ 


হিংক্রাহিংজ্রে মৃছ্ক্ুরে ধর্ম্াধর্ম[বৃতানৃতে | 
যদ্যস্ত লোইদধাৎসর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ ॥১/২৯॥ 





ভাষার্থঃ। সিংহাদির হিংসা, হরিণাদি পশুর অহিংস, ব্রাহ্মণাদির 
দয়া, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধাদিকার্ধী, *বরহ্গচারীদিগের গুরণ্ুশ্রায়াদি ধর্গা, ও 
মাংসভোজন মৈথুন সেবাদি অধর্ধ, সত্য অসতা, ইত্যাদি প্রজাপতি 
সৃষ্টিকালে যাহার যাহা। বিধান করিলেন, উত্তরকান্েও সকলে তাহাই 
প্রাপ্ত হইল। তথা- 


যথ্তূলিঙ্গীন্যুতবঃ স্বয়মেবর্ত, পর্য্যয়ে। 
স্বানিম্বান্যভিপদ্যন্তে তথ! কর্্মাণি দেহিন2 ॥১।৩৯॥ 


€ _. প্রতিবাঁদ। 


ভাঁষার্থঃ। যেমন বসন্তাদি খু হ্ব স্ব অধিকারকালে আমমঞ্জরী 
প্রভৃতি আপন আপন চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারী 
জীব মাত্রেরাই আপন আপন হিংসা ও অহিংপাদি স্বভাব ও বৃত্তযাদি 
গ্রহণ করে। 

মন্নুর বচন দ্বার স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, প্রজাপতি ব্রঙ্গ। 
যাহারে যে কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, উত্তরক(লেও তাহারা সেই দেই 
কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিবে, ও সেই নেই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। মনুম্থৃতির 
সাক্ষাৎ প্রমাণ সত্বেও গৌস্বামীরা বলিতেছেন, শৃদ্রেরা মাতপর্যযযুক্ত হইয়া 
তরিবর্ণের সেৰাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। এখ্লে 
মনু সহিত গোস্বামীদিগের বিষম বিরোধ উপস্থিত, 'মামরা কিন্তু মনু 
অপেক্ষ। গোত্বামীদিগের প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন কবিব, যেহেতু 
তাহারা একটী দিগ্গজ পণ্ডিত, এবং মন্বাক্য অতিক্রম করিয়াও 
পাগ্ডিত্য ব্যয় করিয়াছেন। হা আষ্ই! মূর্খ হইলেই কি নির্ণজ হইতে 
হয়]! 

জগৎপিতা জগদীশ্বর স্থষ্টির আদিকালে যেরূপ নিম্নমনিদেশ নিরূপিত 
করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে কম্মিন্‌ কালে কাহারও অতিক্রম করি- 
বার ক্ষমত! নাই, কি দে সকল অনাদি নিয়মেব কথন যে বাতিক্রম ঘটে 
না, সে বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য মন্ুস্থৃতি ভিন্ন যুক্তিবূপ প্রমাণও 
গ্রদর্শন করিতেছি । জগদাত্মা জগীশ্বর পক্ষিজ্াতিকে উড়িবার জন্য স্থ্টি 
করিয়াছেন বলিয়া সে উড়িতে পারে, ' পশুজাতি উড়ি”ত পারে না, 
যেহেতু জগদীশ্বর তাহাকে উড়িবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মন্ুষা 
সিংহের তুত্য বিক্রম কদাচ দেখাইতে পারে না, বেহেতু অখিলাত। 
জগৎপতি মনুষ্যকে সিংহের সদৃশ বিক্রমশালী কবেন নাই। অতএব 
শৃর্রবর্ণ যদি ত্রিবর্ণের সেবার ভন্তই উৎপন্ন হঈয়াছে, তবে সে দাসত্ব 
ছিন্ন করিয়া বৃত্তাত্তর অবলম্বন করিতে সগ্গম হষঈটল কেন? ঈশ্বরের 
উদ্দেস্্ বিফল করিবার কাহারও কি সাধ্য আছে 1?। বিধাতার নিদেশ 
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মতে কায়স্থপরিবাঁদকের] মন্থুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা 
কি এক্ষণে ইচ্ছা! করিলেই পণ্ডর কি পক্ষীর অবয়ব গ্রহণ করিতে পা্লান? 
কখনই গারেন না, না পঞ্তর মতন লাঙ্গল আম্ফালন করিয়া চক্ষু 
মুদিয়৷ মাঠে পড়িয়া ঘাস চর্বণ করিতে পারেন, ন! পক্গিজাতির 
তায় ক্যাক্যা রবে আকাশ ভাদাইয়া শূন্যমর্গে উড়িয়া বেড়াতে 
পারেন, কথনই পারেন না, যেছেতু স্থষ্টির আদিতে বিধাতা পণ্ড ঝ! 
পক্ষীরূপে তাহাদের হুষ্টি করেন নাই। কি পণ্ড, কি পক্ষী, কি মনুষ্য, 
কি বৃক্ষ, কি গুন্মলভাদি অন্যান্য স্ৃষ্রপদার্থথ অনাদি ব্রহ্মা জগদারস্তে 
যাহারে যে ভাবে স্থ্টি করিয়াছেন, তাহারে অনন্তকাল সেইরূপ ভাবাপন্ন 
হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। পূর্বোক্ত মন্থুর শ্লোকত্রয় দ্বারা ইহা 
সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
পিভামহ ব্রন্ধা তাহার চরণ হইতে যে পুরুষকে উৎপন্ন করি- 

ঘাছেন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, সেই পুরুষ এবং তাহার ধারা" 
বাহী সন্তাঁনগণ ভিন্ন অপর কোন জাতি শূদ্রবর্ণ বলিয়৷ অভিহিত * 
হইতে পারে না, যেহেতু জগনীশ্বর সেই শুদ্রন্ভাঁতি ভিন্ন অপর 
জাতিকে শুদ্রত্ব প্রদান করেন নাই, সেইজন্য যে সেব্যক্তি কি 
যে দে জাতি শূদ্রপদবাঁঢ্য হইতে পারে না। শূদ্রতিনন যদি কেহ 
শূদ্রত্ব গ্রহণ করিতে সক্গম হয়, কিন্বা! যদি কেহ কাহারে বলপূর্ববক 
শুদ্রভাঁবাপন্ন করিতে পারে, তবে কেহ ইচ্ছা করিলে বৈশ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়) 
অথব| ব্রান্মণত্ব গ্রহণ করিতে না পারিবে কেন? কিন্বা ফেহ 
বলপূর্ধবক ্রাক্মণ হইতে না! পারিবেই বাঁ কেন? যদি কোন হীনজাতি 
শৃদ্রতাবাপন্ন হইতে গারে, তবে বৈশ্ত গত্রিয়তীবাঁপরন, কি গতরিয় 
্রাহ্মণভাঁবাপন্ন হইতে না পারিবে কেন। বর্ণবিভাগ যে মনুষ্য কৃত, 
ঈশ্বর কৃত নহে, তাহার শান্তরমূলক ও যৃক্তিমূলক গ্রমাণ প্রদর্শন করা 


যাইতেছে। যথা 
১২ 
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ন শুই! ভগবস্তক্তা স্তেহপি ভাঁগবতৌ ত্তমীঃ 
সর্বববর্ণেষু তে শৃদ্র। যস্যাভক্তি জনার্দনে ॥ 
পদ্মপুরাণং || 


যে ভগবভ্ুক্ত, সে শুদ্র নহে, সে উত্তম জীতি। যে জনার্দনে অভক্ভি 
করে, সেই শৃত্ব। 


চাঁতুর্ব্যং ময়াস্থ্টং গুণকর্ন বিভাগশঃ। 
তস্যকর্তীর মপিমাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ং ॥ 
তাস্মৃতিঃ | 


শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন লোকের গুণ ও কর্মানুমারে আমি চারিবর্ণের 
সৃষ্টি করিয়াছি ইত্যাদি। 


এবমেতৈরিদং সর্বং মমিয়োগান্মহাত্নভিঃ | 
যথা কর্ম তপোযোগাৎ হুট স্থাবর জঙ্গমং ॥ 


মনুস্মৃতিঃ ১।৪১।॥ 


হারা আমার অন্ুমতিক্রমে তপোবলে যাহার যেমন কর্ণ, তদনূরূপ 
দেব মনুষ্য পণ্ড পঞ্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙগম সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। 

এতস্তিন্ন মহাভারতের অনেক স্থলে, প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গুণ ও 
কর্ানুলারে জীবমাত্রেই অধমোত্তমজাতি প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। তবে 
যে পিতামহ ব্রহ্ধা চরণ হইতে শুদ্রবর্ণ উৎপন্ন করিয়া! ত্রিবর্দের দেব! 
বৃক্তিতে বিযুক্ত করিলেন, সে কথ! কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। 

যুক্রিমূলক্ক প্রমাণ । যথা, _ঈশ্বরদত্ত গুণ ও আকৃতি গ্রহ্ণীয় কিছ্বা অনু- 
করণীয় নহে। লোক পিতামহ ব্রহ্ম! যদি চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন'জাতি 
উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্তই এক একটা জাতি প্রভেদবিজ্ঞাপক বিশেষ 
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বিশেষ লক্ষণ ত্বারা বিচিছিত হইত, এবং যে বর্ণের থে লক্ষণ তাহ। অপর 
বর্ণে গ্রহণ ঘ! অনুষরণ করিতে সক্ষম হইত না, কেনন! ঈশ্বরদত্ত প্রভেদ- 
বোধক লক্ষণ সকল বলপুর্ববক গ্রহথণীয় কি ইচ্ছাপূর্বক অনুকরণীয় নহে। 
জরাযুভ্ত অগুজ ও স্বেদজ এই তিন প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়! স্থষ্টির 
আদিকাল হইতে স্ব স্ব প্রতেদজ্ঞাপক লক্ষণান্থুারে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আগিতেছে। বিধি নির্দিষ্ট এই অন্ন ক্রমের ব্যতিক্রম কন্মিন্‌ কালেও 
ঘটিবার নহে, অর্থাৎ জরাযুজ কখন অওজ কিনব! মেদজ কখন জরা- 
যুজের লক্ষণ গ্রহণ করণে সক্ষম হইয়া থাকে না। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত 
ও শুদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রভেদজ্ঞাপক কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়। যায় না। ইহ! দ্বারা এই স্থির হইতেছে, বর্ণবিচার মনুষ্যকৃত, 
ঈশ্বরকৃত নহে | গোস্বামীর একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই এবিষয় 
অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । জগদীশ্বর যাহারে যে নিয়মে 
ও যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যদি অন্যথা করিয়! মনুষ্য নৃতন 
নিয়মে ও নূতন ভাবে স্ৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, তবে আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, 
কি রহিল? ঈশ্বরের সৃষ্টি অক্ষুণ্, অর্থাৎ ছিদ্র রহিত, সুতরাং তাহা 
কম্সিন কাজেও পরিবর্জনীয় ও পরিবর্তনীয় নহে, নচেৎ তিনি আত্ম- 
গুণে খ্যাত অথবা! স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়! উক্ত হইতে পারেন না। গোস্বামীর 
শাস্তচিত্তে স্্টি সমুদয়ের অন্তরে গ্রবেশ করিলে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে 
পাইবেন, জগতংপিত| জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ আকার গত ও প্রকৃতিগত এক 
একটী বিশেষ লক্ষণ দ্বার! সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থকে পৃথক্‌ পৃথব্‌ 
রূপে বিচিছ্ধিত করিয়াছেন । যথ! দৃষ্টান্ত স্থলে, যেমন বৃক্ষজাতি। 
অশাব, কীঠাল, মারিকেল, কলা, পেয়ারা, আত! প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আম বৃক্ষের যেরূপ আকার, 
কণ্টকীফল বৃক্ষের সেরূপ আকার নহে, অথবা কদলী বৃক্ষের যেরূপ 
আকার, নারিকেল বৃক্ষের সেবপ নহে। পক্ষান্তরে গনস বৃক্ষে কখন 


৮ _ গ্রতিবাদ। 


আঁমফল, ব! কদলী বৃষ্ষে কখন নারিকেল উৎপন্ন হইতে দেখা যাঁয় ন|। 
ইহার তাৎপর্যয আর কিছুই নহে, আত্ম ও পনদ, এই ছই বৃক্ষ পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ করিয়! জানিবার নিমিত্ অনাদি পুরুষ বঙ্গ! স্যগ্টিকাঁলে পরিচয়- 
জ্ঞাপক পৃথক্‌ পৃথক্‌ আকুতি ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্ররুতি প্রদান করিয়াছেন। 
আঁবার পক্ষিজাঁতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। শালিক, টীয়, কাক, বক, 
রা প্রভৃতি নান! জাতীয়পক্ষী সংসারে বিচরণ করিতেছে । শালি" 
ফের একরূপ আকার, বকের একরূপ আকার, কাকের একরূপ আকার, 
এইরূপে এক এক জাতীয্পক্ষী পরিচয়বোধক এক একটা পৃথক্‌ 
আকার দ্বারা বিচিহ্নিত হইয়াছে । আঁবার গুণের বিষয়েও দেখুন, 
তদ্বারাও যে জাতির যে পরিচয় তাহা অনায়াসেই অবগত হওয়। যায়। 
বকের মতন শালিক কি টীয়াপন্ষী জলস্থিত ক্ষু্রক্ষুদর মৎস্য ধরিয়া 
আহার করিতে পারে না। টীয়াপক্ষী শালিকের সনৃশ খুঁটিয়া খাইতে 
সমর্থ হয় না, অথবা বাঁজপক্ষীর স্তায় শীলিক পক্ষী পাখী ধরিয়া! কি তাহার 
*মাংস ছিড়িম়া! থাইতে পাঁরে না। পুনশ্চ দেখুন, ঈশ্বরদত্ত বপ কি 
গুণ অনুকরণীয় নহে, যথা বকপাখী শালিকপাঁথীর আকার গ্রহণ 
করিতে পারে না, অথবা! কাকপক্ষী বাঁজপক্গীর রূপ ধারণ করিতে 
মক্ষম নহে। ইহা! দ্বারা এই প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, বিধাতা যে জাতির 
যেরূপ ও যে গুণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা! অপরে গ্রহণ বা 
অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে । জগদীশ্বরের সমুদয় হষ্টির মধ্যে এই 
অলভ্ব্য নিয়ম জীজ্ল্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন। এতত্তিনন 
পূর্কবান্ধত মনুন্থৃতির ১ম অধ্যায়ের ২৮২৯৩, প্লে।কও বিধিক্কৃত, এই নকল 
নিয়ম ছুরতিক্রমণীয় বলিয়! সপ্রমাণ করিতেছে । তবে যে কায়স্থবিদ্বে- 
মীরা বলেন, পিতামহ ব্র্ধা ব্রাঙ্মণাঁদি চারিবর্ণ পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন 
করিয়াছেন, সে কথার ঘুক্তিমূলক প্রমাণ কোথাঘ্ব? "যখন যেসে 
বাক্তি যে সে ঘর্ণের রূপ বাঁ গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, তখন কিরূপে 
বিশ্বাদ করিতে পারি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র এই চারিবর্ণ ঈশ্বর 
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কর্তৃক নির্দীত হ্ইয়াছে। জগদীশ্বর যদি প্রতেদ করিয়া! এই ঢারি- 
বর্ণের সৃষ্টি করিতেন। তবে অবশ্তই প্রভেদজ্ঞাপক এক একটা রূপ ও 
এক একটি গুণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ বিচিন্কিত হইত, সেরূপ সেগুণ 
অপরে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে কখনই গ্রহণ বা অন্গকরণ করিতে 
মক্ষম হইত না। যেমন পূর্বে কথিত হইয়াছে, বাঁজপক্ষী কখন 
ও শাঁলিকপাথীর রূপ ধায্ণ করিতে পারে না॥ কি তাহার মতন 
খুঁটি খাইতেও পাঁরে না, কেনমণ বিশেধরূগে প্রভেদ করিয়! জানি- 
বার নিমিত্ত এক এক জাতীয় পক্ষীকে বিধাতা এক একটী নির্দিষ্ট 
রূপু ও এক একটা নির্দিষ্ট গুণ দিয়াছেন, সে রূপ সে গুণ অন্তের সাধ্য 
নাই যে অনুকরণ কি বলপূর্বক গ্রহণ করে। এক্ষণে বক্তব্য এই, 
্রা্ষণ ক্ষত্রিয় বৈঠ্ত ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত কাহার কি 
বিশেষ রূপ ও কাহার কি বিশেষ গুণ আছে যে, সে রূপ সেগুণ 
অন্তেতে দেখিতে পাওয়। যাঁয় না, কি অন্তে তাহ! অনুকরণ বা গ্রহণ 
করিতে সক্ষম নহে। ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ বা শুদ্র যে কোন বর্ণই হউক, চেষ্ট! 
করিলেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ও তাহার গুণগ্রহথ করিতে সক্ষম হয়, 
এইব্ূপ পরম্পর সকলেই সকলের রূপ ধারণে ও গুণগ্রহণে সমর্থ। 
পিতামহ ব্রহ্ম! যদি ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শূদ্র এই চারিবর্ণ পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে 
উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্যই প্রত্যেক বর্ণের এক একটা বিশেধরূপ 
ও এক একটী বিশেষ ওণ প্রদান করিতেন, কেনন। তাহার সমুদয় 
টির অভ্যন্তরে এই নিয়মই দেদীপ্যমান রহিরাছে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। পরিশেষে এই দিদ্ধান্ত স্থির হইল, জগদীশ্বর যে জাতিকে যেক়প 
ও যে গুণ দিয়াছেন, সেই জাতি সেইরূগ ও সেই গুণ লইয়। জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাঁকে, ততিন্ন এক জাতির রূপ বা গুণ অন্য জাতি গ্রহণ বা 
অন্নকরণ ঝরিতে কদাচ অক্ষম নহে। অতএব জগৎকর্ত। যখন প্রভেদ- 
জাগক বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
শদ্র ও বৈশ্ত এই চারি বর্ণকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেন নাই, তখন 
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নুষ্পউট বুঝিতে হইবে, এই বর্ভেদ মনুষ্য কৃত, ঈশ্বর কৃত কখনই 
নহে। যদি ঈশ্বর কৃত হইত, তবে অবশ্তই প্রতেদবোধক এক একটী 
বিশেষ লক্ষণ দ্বারা! প্রত্যেক বর্ণ বিচিহিত হইত, কেনন! তাহার সমুদয় 
সৃষ্টির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের শ্বভাঁব-জজাত একটী বা তদধিক প্রতেদ- 
জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেই 
সেই প্রতেদজ্ঞাপক লক্ষণ দ্বারা সেই সেই পদার্থের পরিচয় অবগত 
হওয়া যায়। একজন শূদ্র, বৈশ্ঠ, বা ক্ষত্রিয় চেষ্টা করিলেই ব্রাহ্মণের 
পরিচয় দিয়! সহজেই ব্রাক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ 
ঘটনার অপ্রতুল নাই, সর্বদাই নয়নগোচর ও শ্রুতিগোঁচর হইয়া থাকে। 
ছুই জাতীয় ছুইটী পক্ষী অথবা ছুই জাতীয় ছুইটী পণ্ড কাহারও সম্মুখে 
রক্ষা করিলে, সে বাক্তি যদি এ ছুইটী পক্ষীর বা পণ্তর 'পরিচয় অবগত্তও 
না থাকে, তথাঁচ সহজ জ্ঞানে (বিনা উপদেশে) জানিতে পারে, এ ছুইটা 
পণ্ড বা পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, এক জাতীয় নহে। ঈশ্বরদত্ত লক্ষণ 
এতই অভ্রাস্ত জানিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, ঈশ্বরদত্ত 
লক্ষণ দৃষ্টে কাহারও ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না| তবে যে চারি বর্ণ গ্রভেদ 
করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কথা কি করিয় গ্রাহ্য হইতে 
পারে। এই প্রভেদ যদ্দি বিধাঁতাঁর ইচ্ছান্ুূপ হইত, তবে অবশ্তই 
প্রত্যেক বর্ণের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত প্রভেদজ্ঞাপক শ্বতন্ত্র শ্বতন্ 
লক্ষণ থাঁকিত, অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ ও পৃথক পৃথক্‌ 
গুণ অবশ্যই থাঁকিত, সে রূপ সে গুণ অপরে গ্রহণ বা অন্থকরণ করিতে 
কদাঁচ সক্ষম হইত না। 

আমাদের যুক্তি অনুসারিণী এই মীমাংসাগুলি পাঠকের হৃদয়ে প্রগাঢ় 
রূপে সাঙ্কিত করিবার জন্য এতৎ প্রতিবাদে পুনঃ পুনঃ দ্বিরুক্তি 
হইয়াছে। | 

পাঠক মভাঁশয় অপরাধ মার্জনা করিবেন। শাস্ত্রীয় বচনই আছে, 
“বিবাদে বিদ্রয়ে হর্ষে দ্বিন্িরুক্তি ঁছষাতে” এতত্িন মহীভারতের শাস্তি 
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পর্কের অন্তর্গত মোক্ষধর্শ পর্ব অধ্যায়ের ২৯৭ অধ্যায়ে জনকখধি শ্রোতা 
এবং পরাশরমুনি বন্ত। *। 

জনক কহিলেন, ভগবন্! যখন পিত! পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, 
তখন মানবগণ একমাত্র ব্র্ধা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণে বিভক্ত হইল আপনি উহ! কীর্তন করুন। 

পরাঁশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুত্রক্ূপে উৎপন হয়, বথার্থ বটে, 
কিন্তু তপস্তা।র অপবর্ষ নিবন্ধন মানবগণ উত্তরোত্তর হীন জাতি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্মিক ও পিতামাতার পাঁপেই 
সন্তান অধার্শিক হয়। জন্ম নিবন্ধন মহ্র্ষির্দিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা 
নাই। তাহার! তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়] থাকেন । বিশে- 
ষতঃ তাহাদের পিতার! যে কোন স্থানে তাহাদিগকে উৎপাদন করিয়! 
তপোবলে তীাহাদিগের মহত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ট, 
বিভাগ কপুত্র খষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাও, কপ, কাক্ষীবান্কমট, যবজ্জীত, ভ্রোণ। 
আয়ু, মতক্গ, ক্রমদ, ও মাৎস্য গ্রভৃতি মহর্ষিগণ অপরুষ্ঠু যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াও তপোবলে থধিত্ব লাভ পূর্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমণ্ডণ 
সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এতত্তিন্ন মন্থনংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৪০18১৪২ 
৪৩1৪৪ শ্লোক দৃষ্টি করিলে সপ্রমাণ হইবে যাহার যেমন কর্ম, জগ- 
দীশ্বর তদনুবূপ দেব মনুষ্য পণ পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় স্যরি 
করিলেন। 

বেদবেত! পরাশর মুনির এডত্বাঁক্য দ্বারা ম্পষ্ুরূপে সপ্রমাণ হইতেছে 
শান্ত্রোন্লিখিত বর্ণভেদটী কার্ননিক মাত্র, শ্বভাবসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ 
জগদীশ্বয়ের ইচ্ছাক্রমে হম্ব নাই। ফলতঃ বর্ণভেদটা নিতাত্ত শ্বভাব 
রিরুদ্ধ। কর্ম প্রভাবেই যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়, খধিবর 
তাহ! স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তত্তিগ্ন “কর্শণা বর্ণতীংগতঃ” অর্থাৎ 








৬ কালীপ্রসন লিংহের অন্গবাদ । 
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ধে যেরূপ কাঁধ্য করিবে, সে তদন্থবূপ জাতি প্রাপ্ত হইবে। আর 
একটী বিশেষ সংশয়ের বিষয় এই, ব্রাহ্মণাদি চাঁরি বর্ণের যে চারিটী 
পুরুষ ত্রাক্ধার অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! শাস্ত্রে বারস্বায 
উক্ত হইয়াছে, নেই পুক্রষ চতুষ্ট় এককালে কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ে 
উৎপন্ন হইয়াছিল, কি তাহার! প্রত্যেকে একাকী কি সন্ত্রিক হুইয়। জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ছিল, এবং কে 
কোথায় বসতি করিয়াছিল, শাস্ত্রে এসফল বিশেষ বৃত্বাস্তের উল্লেখ 
মাত্রও নাই। অতএব বর্ণবিচার যে মনুষ্যের কল্পন! প্রস্থত, তাহা! ম্বতঃই 
সিদ্ধ হইতেছে। 

২য়। গোম্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, বেণরাঁজার অধিকার সময়ে 
অনুলোম বিলোম (প্রতিলোম) বিবাহ প্রথা গ্রচলিত হইয়া বিস্তর সঙ্কর- 
জাতির উৎপত্তি হইয়! তাহার! শৃদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত হয়। 

প্রতিবাদ। শৃদ্রঙ্গাতি আদিবর্ণ হইয়া সঙ্করজাতিকে যে স্বজাতি 
জ্ঞানে অভেদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, একথা বিচারসঙ্গত নহে, বিশ্বাস 
যোগ্যও নছে। শূত্র যদিও চতুর্বর্ণের অধমবর্ণ, তথাচ একটী আদ্য- 
বর্ণ বলিয়া সঙ্করজাতি হইতে অবশ্তই শ্রেষ্ঠ । এতন্তিন্ন ছুই একটামাত্র 
নিক্কষ্ঠ জাতীয় ব্যক্তি কোন একটী উত্কৃষ্ঠ জাতিভুক্ত হইতে পারে, 
কিন্তু একটী সমুদয় নিকৃষ্ট জাতি কোন একটী সমগ্র উৎকৃষ্ট জাতির 
অন্তর্গত হইতে পারে না, এ প্রথা পূর্বেও চলিত ছিল না এক্ষণেও 
প্রচলিত নাই। তাহার কারণ এই, যখুন কোন একটা হীন জাভীয় 
ব্যক্তি তদপেক্গ৷ একটী উতর জাতি হইবার বাঁদনা! করে, তখন 
তাহারে এই কথা বনিয়া' আত্ম পরিচয় দিতে হয়, সে ব্যক্তি সেই 
উৎকৃষ্ট জাতির অন্তভতি একটী অপরিচিত পুরুষ। এইকপ প্রবঞ্চন। 
এবং এভানমুরূপ আরও অনেকগ্রকার প্রতিপোষক প্রতারণ। দ্বারা 
সে বাক্তি সেই ,উৎকৃপজাতীয়দিগের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া আপনার 
অভিসন্ধি স্ুসি্ধ করে। লমাঁজে এন্প সংযোগ কি'সংঘটন হওয়া 
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বিচিত্র কথ! নহে। এপ ঘটনা পূর্বেও ঘটর়াছে, এক্ষণেও ঘটিতে 
দেখা যায়| কিস্তু একটী সমগ্র নিকৃষ্ট জাতির কুলশীল কাহারও অজ্ঞাত 
থাক! নিতান্ত অসম্ভব এবং অপাধ্া, সুতরাং একটী সমুদয় হীনাতি 
কোন একটি উৎকৃষ্ট জাতির সমাজে কাচ তৃক্ত হইতে পারে না। 

এতস্তিন্ন আদ্যই হউক, আর অনাদ্যই হউক, একটী সমগ্রজাতি 
জাত্যন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়! তজ্জাতি প্রাপ্ত হইলে এ জাত্যন্তয় 
প্রাপ্ত সমগ্রজাতির এককালীন অযভ্ভাৰ হয়, কিন্তু ন্তায়গত এবং যুক্তি- 
গত বিচারে উৎকৃষ্ট, বা নিকৃষ্ট কোন একটী সমগ্রজাতির এককালীন 
অসপভ্তাব হওয়া নিতান্ত অঘটনীয়, এবং শ্বভাববিরুদ্ধও বটে। এটী 
্টায়শাস্ত্বের বিচার, হয়ত কায়স্কু প্রতিপক্ষের বলিবেন, আমর| খুটা- 
ক্ষরে পণ্ডিত, স্তায় অন্তায় বুঝি না, মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই বলি, 
এবং তাহাই ধলিয়! মনস্তপ্ি লাভ করিয়া থাকি | 

ওয়| শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা জাত হওয়া যাঁয়, ব্রহ্ম! শ্বয়ং নিজাঙ্গ 
হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছেন । সমাজের সঙ্গদোষে সঙ্কর জাতি, 
উৎপন্ন হইক্জা থাকে । প্র সঙ্করজাঁতি যদি ইচ্ছা করিলে, কি বলপূর্্বক 
রদ্মারস্থ্ শৃ্রের -শৃড্রত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তবে বলিতে হইবে বর্ণবিভাগের 
উপর ঈশ্বরেরও যেরূপ কর্তৃত্ব, মন্থুয্যেরও সেইন্ধপ কর্তৃত্ব আছে। ইহা 
যদি সিদ্ধ হঁয়, তবে আর মনুষ্যের মহিত ঈশ্বরের গ্রভেদ কি রহিল । 
এস্থলে আরও জিজ্ঞান্ত এই, যদ্দি কাহারও শৃদ্রত্ব গ্রহণে ক্ষমতা থাকে, 
তবে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব কি ব্রাহ্গণৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা তাহার না থাকিবে 
কেন?। তবেত যে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই অভিলাধান্ুরূপ বর্ণা- 
স্তরের রূপ ও গুণ গ্রহথে সমর্থ হইতে পারে। 

মন্গস্হিতার ১ম অধ্যায়ের ২৮২৯৩ শ্লোক দ্বারা অবগত হওয়া 
গিয়াছে ঘে, গ্রজাপতি বরঙ্ধা স্থিকালে যাহারে যে ভাঁবে উৎপন্ন করি- 
যাছেন, সে সেই ভাঁষে অনস্তকাল পর্যস্ত অবস্থান কুরিরে, কশ্মিন্‌ 


কালেও তাঁহার বাতিজ্রম ঘটিবে না, যেমন আমঞ্জয়ী চিরকালই বমস্ত- 
১৩ 
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ফাঁলে উাগত হুইপা থাকে, কি যেমন জরায়ুজ অজ ও স্বেজ জীষ- 
সকল চিরকালই স্ব স্থ শ্বভাঁবান্ূগ উৎপন্ন হয়। মন্থযোর যদি এঁশিক 
নিয়ম অতিক্রম করিবাঁর ক্ষমতাই থাকিত, তবে শীতকালে বসঞ্চের, 
কিম্বা বসত্তকালে শীতের আবির্ভাব, অথবা অণ জরায়ুজ, কি ঘ্বেদে 
'গুজজাঁতি উৎপন্ন করিতে অবশ্ঠই সমর্থ হইত। মনুষ্য যখন এই 
সকল পরিধৃশ্তমীন শ্ীশিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সক্ষম নহে, তখন 
যে জাঁতি সম্বন্ধে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা কিরূপে 
বিশ্বাস হইতে পারে। গ্ৰোস্বামীরা ঈশ্বরীয় নিয়মের নিগৃঢ় মর্্ীবগত 
হইতে না পারিয়া বিহ্বলতা বশতঃ কেবল কতকগুলি মত্তপ্রলপিত 
অনর্থক বাঁক্যের আঁড়ম্বর করিয়াছেন। যখন এই সকল সদ্যুক্তি ও 
মত্মীমাংস! দারা স্থির হইল, ঈশ্বরদত্ত শূদ্রত্ব শৃদ্র ভিন্ন অপর জাতির 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, তথন যে সঙ্করজাতি শূত্র মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া 
শৃদ্রের সংখ্যা! বৃদ্ধি করিয়াছে, একথা নিতাস্ত অমূলক ও গ্রস্থকারের 
'মানসৌত্ভাবিত মাত্র। 

ওয় প্রতিবাদ । গৌন্বামী মহাঁশয়রা করণ ও কাঁয়স্থ একই জাতি বলিয়া 
নির্দেশ করিরাছেন, কিন্তু শান্্রসঙ্কত তাঁহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন 
নাই, কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন অসম্বন্ধ ও অনর্থক বাক্য রচন। করিয়া 
তপনার মতিভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন! করণ নামে.একটা জাতি 
কাযস্থ বলিয়া পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত.পক্ষে করণেরা কায়ম্থ্‌- 
জাতি কিন! তাহা আমরা অবগত নহি॥ মন্ুর মতে করণ একটা স্বত্ 
আাঁতি, যথা মনুমংহিতা 


্্ী্বনস্তরজাতাহ্থ দ্বিজৈরুৎপাঁদিতান্‌ হ্ৃতান। 
সদৃশীনেব তীনাহ্মাতৃদোষ বিগহিতান্‌ ॥১০।৬। 


কুরুকভটের টাকার ভাষার্থ। ৰ 
ব্রাঙ্গণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন 
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ও বৈশ্য: হইতে শূদ্রাতে সভৃত সন্তান হীন মাতৃগর্ভ হইতে উৎপর 
প্রযুক্ত মাতৃ হুইন্তে উৎবষ্ট জ্বাতি হইবে, কিন্ত ব্রান্ধণাদির সমান ভাবা- 
পন্ন হইবে ন1। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সস্তাঁন মূর্ধারমিক্ত জাতি, 
ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত মাহ্ষ্যিজাতি। এবং বৈশ্য হইতে শৃদ্রাঙ্গাত সন্তান 
করণজাতি * হইবে ইত্যাদি। 


বল্লোমন্লশ্চ রাঁজন্যাৎ ব্রাত্যানিচ্ছিবিরেব চ। 

নটশ্চ করণশ্চৈব খসোপ্দুবিড় এব চ ॥১০॥২২॥ 

ভাষার্থ। ত্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে বলপ, মল্, নিছ্িবি, নট, 
ক্রণ, থস, দ্রবিড় নামক পুত্র ভম্মে 1 

গোম্বামীর মতে করথ ও কায়স্থ একজাতীয় ক কায়ঙ্থেরা 
শূদ্রাপবাদে দূষিত ভইবার যোগ্য নহে, যেহেতু মস্ত করণজাতিকে শূদ্ 
বলিয়া নিরূপিত করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় ভ্রান্তমতির প্রভাবে 
মিশরশূর নামে শ্বতত্ব একটা জাতি নির্দেশ করিয়াছেন। মিশ্রআদিবর্দ 
বলিলে যেরূপ হান্তাষ্পদের কথ হয়, মিশ্রশূদ্রবর্ণ কথাটাও সেইরূপ 
উপহাসাম্পদ,ঞর্বেহেত আদি খন মিশ্র, অথবা মিশ্র কখন আদি হইবার 
যোগ্য নহে।ঞ্জগান্বামীগের কিঞিৎ জ্ঞানের উদ্রেক হইলে এরূপ 
গ্রলাপবাক্য দ্বিতীয়বার বলিবেন না। এতভিন্ন শুদ্র আদিবর্ণ হইয়া 
যদি মিশ্রবাচ্য হইতে পারে, তবে আদিবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরাও 
কেন মিশ্রত্রাঙ্ষণ, মিশ্রক্গত্রির, মিশ্রবৈশ্ঠ ইত্যাদি নামে অভিহিত ন] 

* উক্ত শ্লেমকের অথবা! ততটীকার মর্মান্গমারে করণজাতি শৃদ্রবর্ণ 
হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছে, ফায়স্থ যদি করণজ্জাতি& হয়, তথাচ শুদ্র হইতে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে হইবে। 

1 এঅঘচুনান্থারে জান! যাইতেছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে দরদ 
ধর্মপড়ীতে করণজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এমতেও করণঙ্গাতি শৃদ্রাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রতিগন্ন হইতেছে। 
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হন? তাহাদিগের সমান্বমধ্যেওত বিশ্তর অপর জাতি প্রবিধ হইয়ছে। 
পক্ষান্তরে পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছে যে, ঈর্বরদত্ব রূপ গুণ কি জাতি 
অন্যের গ্রহণীয় বা অন্থুকরণীয় নহে তবে যে নকঙ্করজাতি শুদ্রজাতির 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, মেকথা বালভাধিতের যায় নিতাস্ত অর্থপৃন্ঠ, অথচ 
কৌতুকেয় | 

ফলতঃ করণজাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় সত্য, কিস্তু তাহারা 
প্রকৃত কায়স্থ কিনা! তাহা অবগত নহি। মন্্ুর মতে করণে একটী 
্বতন্ত্র জাতি, তাহা! পূর্বে কথিত হইয়াছে । ভাল, মানিলাম, কাযস্থ 
নিন্দকের মতে করণের! কায়স্থজাতীয়, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত কায়ন্থবর্ণ 
করণজাতীয় হইবে কেন 11 ভাট অগ্রদানী লগ্নাার্য্য জাতির ব্রাক্ষণ 
বলিয়া অভিমান করে, তাহাই বলিয়া কি দমুদায় ব্রাঙ্গণজাতি ভাট 
অগ্রদানী কি লগ্মীচার্য্যের বংশীয় হইবে ?। বেহার রাজধানীর অন্তর্গত 
পাটনা দানাঁপুর প্রতৃতি প্রদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণের বাদ আছে, 
উহার! ভূঁইহার বা ভূইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ| প্রবাদ আছে, 
মগধাঁধিপতি জরাসন্ধ কর্তৃক কতকগুলি কৃষিজাতীয় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ 
নামে খ্যাত হয়, বস্ততঃ তাহারা! ব্রাহ্মণক্তাতীয় নহে, শ্রেঁঠ ব্রাহ্মণনমাজের 
মধ্যে পরিগণিতও নহে, অথচ অদ্যাবধি তাহারা ব্রারীবংশীয় বলিয়। 
অভিমান করে, যজ্তস্থত্রও ধারণ করে এবং গায়ত্রীও উচ্চারণ করে, 
তবে কি যাবদীয় ব্রাহ্মণকে ভূ ইহাঁর বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে? 
ওুনিয়াছি, দক্ষিণ বঙ্গদেশের কতকগুলি লোক, জাতিতে কৈবর্ত, কোন 
ঘটন] বশতঃ ব্রাহ্মণজাঁতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে কি এক্ষণে সমুদয় ব্রাহ্মণ- 
জাঁতির আর্দিপুরুষ কৈবর্ত বংশীয় হইবে?। সত্য কি মিথ্যা বলিতে 
পারি না, কিন্ত পরম্পরা শ্রুত আছি, পুরুষোত্তমের ৬ জগনাথ দেবের 
পাচকেরা ত্রাহ্মণবংশীয় নহে, অথচ যজ্ঞস্থত্র ধারণ করে, ত্রাঙ্গণ বলিয়া 
পরিচয়ও দেয়, এবং ঠাকুরের ভোগ ম্বহস্তে প্রস্তত করে। গোস্বামীর 
মতামুগত হইয়! মীমাংসা! করিলে, সমুদয় ব্রাহ্মণই জগন্নাথ দেবের পবিত্র 
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পাঁচকবংশীয় হওয়1 উচিত। অনেক কায়ন্থের বাটীতে পাঁচকত্রাক্ষণ। দেবল- 
ব্রাহ্মণ, ফুলতোলাব্রাঙ্গণ নিযুক্ত আছে, তবে কি ব্রাঙ্গণমাত্রকেই পাচক- 
ব্রাহ্মণ, দেবলব্রাঙ্মণ, কি ফুলতোলাত্রাঙ্ষণ বলিতে হইবে? না, তাহা- 
দের সম্তানগণকে পাচকত্রাক্ষণের জাতি বলিয়া ঘ্বণা করিতে হইবে ? 
না, সেই সকল মন্তানগণকে যাহার যে পৈত্রিক বৃত্তিতে চিরনিযুক্ক 
করিতে হইবে ?। যেমন ভাট, অগ্রদাঁনী, ভূইহার প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে সমগ্র ব্রাহ্মণলাতি বুঝায় না, যেমন উগ্র 
ক্ষত্রিয়, কি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিলে, সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতি বুঝায় না, যেমন 
ব্রাঙ্গণ বলিয়! পরিচয় দিলে পাঁচকত্রাঙ্গণের সন্তান বুঝায় না, তেমনি 
করণকায়স্থ বলিলে সমগ্র কায়স্থজাতি বুঝায় না। এক্ষণে কারস্থাপবাদক 
প্রভূরা' একবার মির্জনে বিয়া চিন্তা করিলে, জগদ্গুরু গৌরাজদেব 
তাঁহাদের প্রবোধিত করিয়া দিবেন, তখন তাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়! 
জানিতে পারিবেন) তাহাদ্িগের মতে যদ্দিও করণজাতিটী কায়স্থের 
একটী শাখা বলিয়া স্থির হয়, 'এবং যদ্দিও ভ্রিবর্ণের দেবা এ করণজাতিরু 
নিজবৃত্তি হয়, থাচ সমগ্র কার়স্থজাতি করণ শব্ষে পরিচিত হইতে পারে 
না, এবং দানবৃত্তি তাহাদ্দিগের চিহ্রিত বৃত্তিও হইতে পারে না।. পরস্থ 
ব্রাঙ্মণের মধ্যেও উত্তমমধ্যমঅধম নামে বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শাখ। বা 
সমাজ বিদ্যমান আছে, ষখ|, গোয়ালারব্রাহ্মণ, কৈবর্তেরব্রাঙ্গণ, কপাঁ 
লিরত্রাঙ্গণ, নবশাখব্রাক্ষণ, ইহাদের জাতিভেদে যাজনান্ুদাঁরে এইরূপ 
নামকরণ হইয়াছে? ভস্তিন্ন ভাটব্রাঙ্গণ,। আচার্য্যব্রাঙ্গণ, অগ্রদাণী- 
ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহারা ব্যবসায়াগসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার 
রাটীয়ত্রাঙ্গণ। বারেন্্রত্রাঙ্গণ, পাশ্চাত্যব্রাঙ্ষণ, দাক্ষিণাতাত্রাঙ্গণ ইত্যাদি 
ইহাদের বাসস্থাযানুদারে নাম নির্দেশ হইয়াছে । পিরালীব্রাঙ্গণ, সাঁত- 
শতীব্রাঙ্গণ ইহারা! সংখ্যা ও পরিবাদান্বদারে যাহার যে নামে চিত 
হইয়াছে। এততিত্ হ্বনাম গ্রপিদ্ধ গোস্বামীর এক্ষণে একটি ব্রাহ্মণ 
সমাজ, উপসনার* প্রকারভেদে এই নাম প্রাপ্ত হইক়াছেন। আবার 
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অন্তপক্ষে এক গোঁশ্বামী সমাজের মধ্যে বিস্তর ইতরবিশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অদ্বৈত ও নিত্যাননবংশীয় গোস্বামীর! মর্বাপেক্ষা গ্রধান। 
এততিন্ব আরও বিস্তর গোস্বামীসমাজ বিদ্যমান আছে, যথা কনিরাজ, 
আদি মহন্ত, রূপ, ননাতন, জীব, রঘুনাথ ভাট, রঘুনাথ দাস, ও গোপাল 
ভাট ইহার! শ্রীচৈতন্য দেবের শিষা, দেইজন্য ইহাদের বংশাবলী 
আপন আপন চিহ্নিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপর প্রভূত্বপদ পাইয়! গোস্বামী 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল গোস্বামী সমাজের আদি- 
পুরুষেরা সকলেই ব্রাহ্গণবংশীয় নহেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাদ 
গ্রভৃতি ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ বঙ্গের সমুদয় লোকেই তাহাদিগকে মন্ত্দাতা 
গুরু বলিয়! স্বীকার করেন। 

ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অথবা এক গোস্বামী সমাজের' মধ্যে ঘেরূপ ইতর- 
বিশেষ প্রদর্শিত হইল, কায়স্থজাতির মধ্যেও সেইরূপ বিস্তর ইতববিশেষ 
শ্রেণী অবশ্তই থাকিবার সম্ভাবনা, স্থতরাং করণের! কায়স্থজাতীয় হইলেও 
মমুদয় কা'য়স্থেরা করণ পরিবাদে পরিবাদিত হইতে পারেন না । অধি- 
কত্ত মেদিনীকোষ নামক অভিধানে করণ শব্ের ব্যাখা এইরূপ লিখিত 
আছে । যথা, ক্লীবলিক্ষে করণশব্দ কায়স্থ বুঝায়, কিন্ত পুংলিঙ্গে এ শব্ষ 
বৈহয হইতে শৃদ্রাঙ্গাত পুত্র বোধক। যথা," 


কায়স্থে মাধনে ক্লীবং পুংসি শুদ্রাবিশোঃ স্ৃতে ॥ 
ইতি করণশবার্থেমেদিনী। 


এতন্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করণজাতি দ্বিপ্রকাঁর। এক 
কায়স্থ, অপর বৈশ্ত হইতে শৃত্রাগর্ভ-জাত সম্ভান। এক্ষণে এই স্থির 
হইল, করণরায়স্থ ও বৈশ্য হুইতে শুদ্রাজাত করণ, ইহারা, ্বতত্ত বত 
জাতি, একই .জাতি নহে। উক্ত ব্যাখ্য। দ্বারা এইমীত্র অর্থসঙ্গতি 
হন যে, যাহারা করপকায়স্থ, তাহার! বৈশ্ত হইতে শৃত্রাজাত সস্ভান নহে! 
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মর মতে করণেরা ব্রাতত্ষতরিয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন একটি শ্বত্ 
ভ্বাতি। দ্বিজ শবের অর্থ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ | যথা--. 

জন্মন! ব্রা্মণোজ্েয়ঃ সংস্কারৈ্ধিজ উচ্যতে | 

ইতি স্মৃতি; | 

তরি প্র দ্বিজ শবে দত্ত পক্ষী সর্প মত্ন্তাদি অগজাত জীবও 
বুঝায়। যদি গোথ্ামীর মতে করণ শব স্ন্ধ একমাত্র কারস বাঁচক 
হয়, তবে দ্বিজ শব্দটা কেবল একমাত্র সংস্কৃত ত্রাহ্ণবোধক হউৰ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও সর্পাদ্ি অণগ জীব বোধকও না হউক যেমন, দ্বিজ 
শব্দার্থ ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় বৈশ্ত অথবা সর্পাদি অণ্ুজ জীবের কোন 
সাদৃশ্য নাই, সেইদ্প করণশবার্থ কায়স্থের সহিত বৈষ্য হইতে শৃড্া" 
জাত সন্তানের কোন সদৃশত্ব নাই। অপর দৃঠাস্ত গোস্বামী শব । 
এই শব্ষে গোপতি গোরক্ষক ও প্রভু এই ত্রিবিধ অর্থ প্রতিপাদিত 
হয়। তাই বলিয়া কি গরোস্বামীদিগকে গোপালক রাখাল জাতীয়- 
দের সহিত একশ্রেণীতে নিবিষ্ট কর! যাঁইবে?। পূর্বে উল্লেখিত হই 
গাছে, অনেক কায়স্থ গোস্বামী বংশীয়, অর্থাৎ তাহার! পুরুষাহুক্রমে 
গাত্বামীত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। বৈদ্যজাতির মধ্যেও অনেকের 
গোম্বামী উপাধি আছে, তাই বলিয়। কি নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীর! 
কায়স্থবংণীয় হইবেন, না, বৈদ্যবংশীয় হইবেন? স্বধু করণ শব ষে নানার্থ 
বোধক এমত নহে, নানার৫বোধক শব্ধ আরও বিস্তর আছে, তবে ক্ষ 
নানার্থ বোধক শব গুলিকে কেবল একার্থবোধক জ্ঞান করিতে হইবে ?1 
বৌধহয়, গ্রতিপক্ষেরা কায়স্থের গুণে দোষারোপ পূর্বক পুরষকার 
দেখাইবার নিমিত্ত এইরূপ অনিনিত শব্ধার্থ জ্ঞানের পরিচয় গ্রদান করি- 
গ্লাছেন। এই সময়ে একটি শ্লোক মনোমধ্যে উদ্দিত হইল। যথা--. 

সহস্রাক্ষঃ সাক্ষাৎ পরবিবর সন্ধান সময়ে । 


সতাং খ্োতুং নিন্দামযুতশত কর্ণোহপিকুমতিঃ | 
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রসজ্ঞাপাহজ্যং ধরতি পরনিন্দাং রচয়িতুং | 
নিজেহগাধে দোষে পরগুণসমূহেষ্বনয়নঃ ॥ 


ভাষার্থ। যে পরপরিবাদে প্রিয়, পরছিদ্রান্থপন্ধীন সময়ে তাহার 
মহত চক্ষু হয়, সাধুলোকের নিন্দা শ্রবণ করিবার সময়ে তাহার অযুত শত 
কর্ণ হয়, পরের পরিবাদ্দ কবিবার সময়ে নে ব্যক্তি সহশ্র রদনার আশ্রয়- 
গ্রণ করে, এবং নে স্বয়ং অগাধ দোষে নিমগ্ন হইয়াও পরের গুণ দর্শনে 
আন্ধ হয়। 

উত্তমাধম মধাম এই ত্রিবিধ শ্রেণী সকল প্রকার জাতিতেই বিদ্য 
মান রহিয়াছে। বর্ণশ্রেষট ব্রাহ্মণেরমধোও এএষ্াস্তের অপ্রতুল নাই। 
অতএব কায়স্থগতির মধ্যে করণ কি কট্কী কায়স্থেব একটা শ্রেণী 
রহিয়াছে বলিয়। সমুদায় কায়ন্জাতি করণ কি কট্কী সংজ্ঞায় পরি- 
চিত হইতে পাবে না। যেমন গগাশ্বামী বলিলেই সমুদয় ত্রাঙ্গণ 
মমাজ বুঝাইবে না, কিন্বা যেমন দেবল, পাচক, ফুলতোলা, কি 
বর্ণক ব্রাহ্মণ বলিলে নমুদায় ব্রা্গণবর্ণের পরিচয় বোধহয় নাঃ তেমনি 
করণ বলিলে সমুদ্ায় কায়স্থজাতি বলিয়া জ্ঞান হয় না। বাদিয়া 
জাতির অপর নাম মালবৈদয, মীলবৈদোরাঁও চিকিৎস| ব্যবসায় করে, 
ও সেইজন্য বৈদ্যজাততির একটি শাখা! বলিয়া! জ্ঞান হয় কেননা উভ- 
যেরই ব্যবসায় ও জাতিবোধক শব্ধ একান্রূপ। তবে কি মালবৈদ্য 
ও বৈদ্য এই উভয় জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই? গোস্বামীদিগের 
মতানুসারে প্রভেদ নাই বলিয়াই স্থির'হওয়া উচিত। কি আশ্চর্য্য 
মীমাংসা, তবে কি আমাদের জাত্যতিমানী বৈদ্যবান্ধবেরা শেষকালে 
বেদের জাতি হইলেন ![!। 

গোঁপ নাপিত তত্তবায় প্রভৃতি আদি শূড্রের নয়টী শাখা, এ নয়টি 
শাখা সংশৃড্র বনিয়া শাঁন্তরে উক্ত হইয়াছে,. কিস ব্রহ্ কায়সন্ৃত ঝাযস্থবর্ণ 
প নবশাখার মধ্যে পরিগণিত হন নাই। কায়স্থেরা শূদ্রবর্ণ নহে, 
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সেই জন্তেই শীল্তপ্রণেত। প্রাচীন খবিরা তাহাদিগকে শৃত্রান্তগ্ত শাখার 
মধ্যে নিবিষ্ট করেন নাই। খষিপ্রণীত পুরাতন শাস্ত্রের নির্দেশানুসায়ে 
কায়স্থেরা যখন শূত্রবর্ণ বলিয়া সপ্রমাঁণ হইতেছেন না, তখন ন্ুৃতগ্নাং 
ত্রিবর্ণের দাপবৃত্তি করাও তাহাদিগের চিহ্নিত ধর্ম নহে। উচ্চ পদা- 
ভিষিক্ত হইয়! সম্মানীয় কার্য করা তাহাদিগের নিজধর্দম ও নিজবৃত্তি। 
যেমন ভাট অগ্রদানী ভূঁইহার প্রতৃতি ব্রাঙ্মণগণের সহিত, কি যেমন 
গোয়ালা কৈবর্ত বা বেশ্যাদি যাঁজক ব্রান্ষণর্দিগের সহিত সৎকুলজাত 
ব্রাহ্মণের আহার ব্যবহার, কি আদান প্রদান প্রচলিত নাই, করণ বা 
কট্কী কায়স্থের সহিত ভদ্র কায়স্থেরও অবিকল সেইকসপ ম্বন্ধ পর- 
স্পরের সহিত না, আদান প্রদানই আছে, মা, আহীর ব্যবহারই চলিয়! 
থাকে। যদ্দি কৌন গোস্বামীকন্ত| কি কোন কায়স্থকন্া। বেশ্যাবৃত্তি 
অবলম্বন করে, বোধহয় এরূপ ঘটনারঞ্অভাব নাই, তবে কি যাবদীয় 
গোস্বামীকন্তাকে কি যাবদীয় কায়স্থকন্াকে কুলটা বলিতে হইবে 1 
অথব! যদ্দি কোন কায়স্থপ্রতিপক্ষ বেশ্ঠামাজে মন্্দীক্ষা! দিয়া তদ্দক্ষিণ] 
দ্বারা উদরাগ্নির শান্তি করেন, নেই ছিদ্রোপলক্ষে সমগ্র কায়স্থ গ্রতি- 
পক্ষ সমাজ কি বেশ্ঠাপুষ্ঠু বলিয়া অপবাদ গ্রস্ত হইবেন ?। মনে করুন, 
একজন কায়স্থপ্রতিপক্ষ কোন গণিকাঁর অপবিত্রোপার্জনের অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই একব্যক্তির অপরাধে কি কাঁয়ন্থ প্রতিপক্ষের বংশ কল- 
স্কিত হইবেন ?। 

লোকে সচরাচর জিজ্ঞাসা করে “অমুক গ্রামে" কারস ব্রাঙ্গণের 
বসতি আছে কি না, অর্থাৎ কায়শ্থ ব্রাঙ্গণের বাস থাকিলেই সে গ্রাম 
ভদ্রগ্রাম বলিয়া স্থির হইল। যেজাতি এইরপে ব্রাহ্মণের সহিত প্রায় 
দমগৌরব ও সমসমাদর প্রাপ্ত হইয়া আদিতেছে, সে ভাতি কখ- 
নই যৎসামায্ঠ হইতে পারে না। ভদ্রবংশীয়ব্রাঙ্ণেরা যে কায়স্থজাতির 
যাঁজন ক্রিয়া করেন, যে কায়স্থজাতির বিধবান্ত্রী ব্রহ্মচর্যযব্রত অবলম্বন 


করিয়া দিনপাঁত করে, গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করা যে জাতির জাতীয় 
৬৪ 
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ধর্ম ও জাতীয় অভিমান, বঙ্গভূমির জন্মদিন হইতে একালপর্য্যস্ত যে 
জাঁতি ব্রাহ্মণ প্রতিপালন ও পরিরক্ষণ করিয়া! আসিতেছেন, যে জাতি 
বঙ্গের প্রায় আদিমকাঁল হইতে বঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইয়! বহুকাল 
যাবং একাধিপত্য করিয়া আদিতেছেন। আজি কি না নেড়ানেড়ী 
দলের ও বেগ্তামগুলার দীক্ষাগুরুরা এবং পবপিপগা্ জারজের! দিকৃপাল 
তুল্য সেই মহানুতব ক্ষত্রিয়বংশীয় কায়স্থজাঁতিকে শূদ্র হইতেও অধম 
করিবার কৌশল কল্পনা করিতেছেন | ইহ! তাহাদিগের পক্ষে মর আম্প- 
দার বিষয় নহে। এত অহঙ্কার এত শ্লাঘ৷। কেন? 


অতি দর্পে হতা! লঙ্কা অতিমাঁনে চ কৌরবাঃ। 
অতিদানে বলির্ধবদ্ধঃ সর্ববমত্যন্ত গর্হিতং ॥ 


কষত্রিয়বংশীয় কায়স্থের! নায়া্টিন্ত “দাদ শব” প্রযুক্ত করেন তা, 
কিন্ত সে পরিচয় ব্রাহ্মণের গৌরববোধক ভিন্ন ত্রিবর্ণের মেবকবোধক 
নহে। হায়রে অদুষ্ঠ! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর। ব্রাহ্গ- 
ণের গৌরব বাড়াইতে গিয়! শেষকাঁলে কায়স্থেরা ত্রিবর্ণের অধম জাতি 
হইল!! 


পিতুশ্চ পুত্রাঃ প্রমদাশ্চ ভর্ভগুরোশ্চ শিষ্যাভিবজশ্চ রোঁশিণঃ। 
অন্যেৎপি লোক! নৃপতেঃ সমীপে ছুঃখং নিবেগ্ সুখিনোভবস্তি ॥ 


পৃত্র পিপতার মিকট, স্ত্রী স্বামীর নিকট, শিষ্য গুরুর নিকট, রোগী 
চিকিৎসকের নিকট, এবং সাঁধারণে' রাজার নিকট নিজ্ত নিজ ছুঃখ 
অবগত করাইয়া সখী হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের ছুঃখ দূর হয়। 

কায়স্থের পক্ষে ত্রান্গণেরা পিতার স্বরূপ, শ্বামীর স্বরূপ, গুরুর 
স্বরূপ, চিকিৎসকের শ্বন্ধপ, এবং রাজার স্বরূপ । সেই ব্রাহ্মণের সমীপে 
পুনঃপুনঃ ছুঃথবৃত্বাস্ত অবগত করিয়াও কায়স্থেরা সুখী হইতে পারিল 
নাঁ, অর্থাৎ তাহাদের সে দুঃখের মোচন হইল না| কি"পরিতাপ!!| 
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গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াঁছেন, অধুন। করণ ব৷ কায়স্থ জাতির যে 
এনপ উন্নতি হইয়াছে, দাঁসবৃত্বিই তাহার একমাত্র মূল। বর্ণত্রয়ের সর্ব 
প্রথমবর্ণ ব্র্ষণগণ ইহাদিগকেই আপনাদের দাসত্বে আবদ্ধ রাখিলেন। 
ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ পূর্বক করণদিগকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইতে 
আরম্ত করিলেন এবং করণেরাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল, এবং 
অন্নকালের মধ্যে লেখাপড়ায় পারদর্শী হুইয়! রাজকীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত 
হইতে লাগিল, এবং এইরূপে তাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়! সমগ্র শূদ্র 
মধ্যে মাননীয় হইল ইত্যাদি। 

, প্রতিবাদ। করণ বলিলেই যে সমগ্র কায়স্থজাতি বুঝাইবে না, 
তাহ! ইতিপূর্কেই প্রশস্ত প্রশস্ত যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার! প্রতিপন্ন 
কর! হইয়াছে, দৈ বিষয়ের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজন। ব্রাহ্মণজাতি যে 
হিন্দুদমাজের আদি শিক্ষাদীতা গুরু, সে কথা অস্বীকার করিবে এমন 
মূঢ় কে আছে। ব্রাঙ্ণের! যদি কায়স্থদিগকে বাস্তবিকই লেখাপড়া 
শিখাইয়া থাকেন, তাহাতে কায়স্থগজাতির কিছুমাত্র অপমান নাঈ, 
বরং গৌরবই আছে। এই ভারতবর্ষে স্থখ সমৃদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি 
যে কিছু সৌভাগা ও সভ্যতার অভুদয় হইয়াছে, ব্রাঙ্গণই তৎসমুদায়ের 
মূলাধার। তত়িনন ব্রাহ্মণেরাই এদেশের শান্তর প্রণেতা, সেই শান্ত্রই কায়স্- 
জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত করিয়া লিখন পঠন ব্যবদায় নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছে, এবং সেই শাস্ত্ীয়প্রমাণদ্বারাই নিশ্চয় হইতেছে যে, 
কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সহিত এক সময়েই লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি- 
যাছেন। প্রতিবাদাভাপে উদ্ধ ত'পদ্মপুরাণের স্থ্টিখণ্ডের শ্লেকের ভাবার্থ 
এই, আদি কায়স্থবর্ণ চিত্রগুপ্ত মসীপাত্র ও লেখনী হস্তে ধারণ করিয়া 
্হ্মার কাঁয় হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইহাতে স্পষ্ট দিদ্ধাত্ত হইতেছে, 
কায়স্থের ্রিরকাঁলই বিদ্যার্থী এবং অধ্যয়ন তাহাদিগের স্বীয় ধর্ম ও স্বীয় 
ব্যবসায় । লেখাপড়া যে জাতির নিজ ব্যবপীয় নহে, সে জাতি কখনই 
লেখাপড়। মন্বন্ধে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে না, তবে বাক্তি বিশ 


২৪ প্রতিবাঁদ। 


ষের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে, সেটী স্বতন্ত্র থা । 
যে জাতি পুরুষান্ুক্রমে যে ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিয়া! আসিতেছে, সেই 
ব্যবসায়ে সেই জাতির নিপুণতা ও বুদ্ধিক্্তি প্রকাশ পায়। কারস্থ্রো 
যদি পুরুষান্ুক্রমে বিদ্যার্থী না হইতেন, তবে বিদ্যা বুদ্ধি সন্বন্ধে তাহারা 
কখনই সমধিক তেজন্থিতা লাভ করিতে পারিতেন না। লেখাপড়া 
সম্বন্ধে কোন কাঁলেই কোন জাঁতি লক্ষপ্রদ্রান পূর্বক হঠাৎ প্রাধান্য 
লাভ করিতে পারে না। উদ্থবৃত্তি যাহাদিগের উপজীব্য, তাহারাই 
কেবল অন্ন দিবসের মধ্যে সমৃদ্ধিশীলী হইতে পারে, তথাচ মাননীয় 
হইতে পারে ন|। 

এতস্িন্ন হঠাৎ প্রতৃত্বপদ পাইবার আর একটী প্রশস্ত উপায় আছে। 
তত্বত্বাস্ত এই, জড়বুদ্ধি মূর্থদিগের সমাজে বিদ্যাশূন্য ধূর্তেরা ছলনা 
প্রতারণা ও কাল্পনিক আড়ম্বর দ্বারা গ্রতৃত্ব পদলাভে বিলক্ষণ পারদর্শী 
হইয়। থাকে। বর্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে এরপ দৃষ্ান্তের, অপ্রতুল 
ব্াই। ডোম চণ্ডাল গোয়াল! কৈবর্ত বেশ্ঠ। নটী প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতিরা 
পরকালের কল্যাণের নিমিত্ত বিস্তর নিরেট মূর্খ ও ধূর্ত প্রবঞ্চকের হস্তে 
পতিত হয়, এবং মধুমাখা কপট বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দীক্ষা- 
গুরুর পদে অভিষিক্ত করে| হহাঁর পূর্বে সেই সকল ছলনাকুশল দীক্ষা- 
গুরুর! অজ্ঞাত কুলশীলের স্তাঁয় অপরিচিত থাকিয়া সীমান্ত ব্যবসায় দ্বার 
কালহরণ করিতেন। পাচক মদক ধাবক ও পশুরক্ষক প্রভৃতি জাতির 
জাতীয় ব্যবসায়গুলি যাহাঁরা এক সময়ে একচাটিয়া করিয়া! রাখিয়া 
ছিল, তাহারা! এক্ষণে ডোম চগ্ডাল হাঁড়ী মুটী প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতির 
কর্ণে কুহককুহকীর স্তায় মায়ামন্ত্র ফুৎকার করিয়া রাঁতারাঁতির মধ্যে 
ধিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল আকাট মূর্খের দল চিরপরিচিত 
ভদ্রসমাজের প্রতি আজিকাঁল অবজ্ঞ! প্রদর্শন করিতে আ'রস্ত করি- 
য়াছে, এবং তত্বারা নিয়োদ্ধুত অন্রান্ত উপদেশপূর্ণ শ্লোকটার সফলতা 
সম্পাদন করিতেছে | যথা ৰা 
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অবংশে পৃতিতো রাজা মুর্খবংশে সথপণ্তিতহ। 
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মশ্যতে জগৎ ॥ 
অথবা। সর্ববস্যৌষধমন্তি শাস্্কথিতং মুর্খদ্য নাস্ত্যৌষধহ। 
কায়স্থু প্রতিপক্ষের যেন আপন আপন চরিত্র সংশোধন করিক়া 
নিয্নলিখিত পদ্যার্ধের সার্থকতা সম্পাদন করেন । যথা,- 


স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ববমানবাঃ। 





রাঁজা আঁদিশূর 
চে 
কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা । 


রাজা আদিশূর কোন্‌ প্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই 
নির্ণয় হয় নাই। প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহাত্ববর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যা-' 
সাগর মহাশয় কুলীনব্রাহ্গণসমাজের দোষগণবৃত্তাস্তঘটিত পুস্তকে লিখি 
য়াছেন, রাজ! আদিশর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়ান্ছলেন| কেহ বঙ্গেন, তিনি 
রাজস্য় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ত্প্রমাঁণ যথা)__ 
কান্যকুজপতিরধাঁরঃ পত্রার্থে বিধৃত স্থধীঃ। 
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঁঃ সর্বেব আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ ॥ 
গৌঁড়েশ্বর মহাঁরাঁজ রাঁজসুয় মনুষঠিতং । 
তদর্থে প্রেরিতা বজ্জে উপযুক্ত দ্বিজাদশ | 
কবিভট্র শালিবাহনোক্তিঃ। 
এডদ্বযতীন্ত অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্থুপ্রদিদ্ধ সিদ্ধান্তবাগীশ গোস্বামী কুল- 
প্রদীপ, কায্স্থবিদ্বেষমন্ত্েদীক্ষিত গোবিন্দ গোস্বামী বলেন, আদিশূর রাজা 
ব্ধানু্ঠান যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
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“কায়স্থদ্দিগের কৌলীন্ত প্রথা” গোস্বামী এই শিরোনাম দিয়া লিখি- 
য়াছেন, ৮৮৫ শকে বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশুর ( আদিত্যশূর ) অনা. 
বৃষ্টিহেত্ব বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিবার মানে কান্তকুজ হইতে পঞ্চজন 
ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন। এ পঞ্চব্রাঙ্গণের সহিত পাঁচজন তৃত্যও এ দেশে 
আগমন করে ইন্যাদি। পুনশ্চ ইহার পর বলিতেছেন, মহারাজ আদিশুর 
রব্রান্মণগণের পৰ্চারকদিগকে এতদেশীয ত্রাহ্মণভূত্য করণ (আধুনিক 
কায়স্থ) জাতিভূক্ করিয়াদিলেন। উভয় জাতির কাধ্য (ব্যবসায়) 
একপ্রকার বশতঃ কেহই আপত্তি উত্থাপন করিল না, ইত্যাদি । 

মহারাজ আদিশুর কিরূপ যজ্ঞ কবিয়াছিলেন, যেমন তাহারও কোন 
নিরূপণ নাই, তেমনি তাহার অনুষ্ঠিত বজ্জের শকেরও কোন স্থিরতা 
নাই। যথা,- 


বেদ বাণাঙ্ক শাকে ভূ গৌঁড়ে বিপ্রাঃ মমাগতাঃ। 
ক্ষিতীশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ স্তধানিধিহ। 
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্্মাত্বা আগতা গৌড়মণ্ডলে । 
আয়াতাঃ পঞ্চ বিপ্রাশ্চ কান্যাকুজ প্রদেশতঃ 
সন্ত্রীকাঃ সহপুত্রৈণ্চ সমং ভৃত্যৈশ্চ তে তথা ॥ 
ইতি বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরম|। 


ভীঁষার্থ। এতঙ্গল্য নামাগতিঃ, অর্থাৎ সংঙ্গত ভাষায় সাঙ্কেতিক 
অঙ্ক সকল যথারুমে বাষে শাপিত হয়। অহএর বেদ শবে ৪, বাণ ৫১ 
অঙ্ক ৯ ইহার] যথাক্রমে বামে স্ভিত হইয়া ৯৫৪ শক সপ্পনাণ হুইল 
এই শকে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, ক্বধানিধি এবং সৌবরি এই 
পঞ্চজন ধর্দাত্ম। ব্রাহ্মণ সন্ত্রিক সপুভ্র এবং সভৃত্য হুইয়! ক্ান্কুজ হইতে 
গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। এতৎশ্লোক দ্বারা এই অনুভব হয় যে, 
বচনোক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যজোগলক্ষে নিমন্ত্িত হইয়া 'গৌড়দেশে শুভা- 
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গমন করিয়াছিলেন | ইহা যদি সত্য হয়। তবে ৮৮৫ কি ৯৫৪ শকে 
মহারাগ। আদিত্শ্র যক্সের অনুষ্ঠান করিগ্নান্ছিলেন) তাহার কিছুই 
নিশ্চ্র নাই। ৯৫৭ হইতে ৮৮৫ ব্যবকপিত কবিলে ৬৯ বত্নলের তার-: 
তমা দেখি'ত পাওয়া যায়। 
পঞ্চজণ ব্রাহ্মণ পাঠাইবাঁর নিগিন্ মহারাজ আদিশৃব মহারাজ বীর- 
সিংহকে ঘ পত্র লিখিএাহলেন, এবং মহারাল্গ বীরপিংহ তৎপত্রের যে 
প্রত্যুত্তর ।লখিয়[ছিলেন, গোস্বামী মহাশর়ের মতে তাহা এই। 
পত্র। 

নৃপতি স্তুতি সারঃ স্বায়বঃশ:বনার। 

প্রবলবন্ম বিচাঁরে! বার দিংহোহতি বার 

ময়িবর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্‌ পশুদ্রান্‌। 

পুনরপি মম গোঁড়ে প্রাপয়ত্বৎ নিতান্তম্‌॥ 

প্রত্যুত্তর । 

মহারাজ রাজাদিশুরেো মহাত্মা! | 

ত্বয়া বীরসিংহস্য মেহস্তদি সখ্যমূ। 

তবাঁজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি। 

দ্বিজান্‌ পঞ্চগোত্রান্‌ সদারাদি ভূত্যান্‌ ॥ 


কায়স্থ সদেগাপনহহিতা' নত | 
কবিতা হুইটা পাঠ করিলে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া জ্ঞান হয়, 
সংস্কৃত কবিত। রচনার প্রাচীন রীতি এরূপ নহে। বোধহয় কোন 
আধুনিক পন্নবগ্রাহী পওিত এই ছুইটা শ্লোক রচনা করিয়। বিদ্যা 
বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিরাছেন। এই ছুটি কবিতার প্রত্যেক পদই 
আধুনিক পঙ্ডিতের অল্লজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ। তাহা যাহাই হউক, 
উভন্ন পত্রই চারি* চারি গাঁতিতে নিশন্ন হইয়াছে। - একটা স্বাধীন 
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রাজাকে একটী স্বাধীন রাজা পত্র লিখিতেছেন, শ্রস্থলে কি কেবল 
প্রয়োজনটা মাত্র লিখিয়। চারি পাঁতিতে সমাপ্ত করা যায়? তাহা করিলে 
'কি ভদ্রোচিত পদোচিত কিম্বা রাজগৌরবোচিত ব্যবহার হয়? 

মহারাজ আদিশৃরের পত্রথানি পাঠ করিলে, বোধহয় যেন পঞ্চজন 
ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন শুদ্র পাঠাইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাজ বীরসিংহ মহা- 
রাজের উপর হুকুম জাবি করিতেছেন | 


কালোগয়ং নিরবধির্বিপুলাঁচ পৃথী । 

কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা, স্থৃতরাং সকল কালের ও সকল 
দেশের আচার ব্যবগার কাহারও গ্রচ্যক্ষ গোচর হইবার সম্ভাবন। নাঁই। 
তবে কথা এই, সম্ভব, আর অগন্তব,-মন্ত্রীত! গরুর প্রতি শিষ্য 
মাত্রেই পর“মণ্টি জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কোন 
শিষ্যের নিকট এ গুরুর যদ্দি কোন প্রয়োজন জানাইতে হয়, সে শিষ্য 
ডোম চগ্ডাল বেশ্তাদ্দির তুল্য অন্ত্যজজাতি হইলেও তাহারে একান্ত 
কল্পে কৌশলেও দুটে। অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লেখা 
উচিত। ভদ্র নমাজেরত কথাই নাই, বিশেষতঃ রাজারাজাড়াদিগের 
ষধ্যে শিষ্টাচার পূর্বক স্তবস্ততি না করিলে সভাতার বহিভূ্তি কার্য 
করা হয়। এই সকল সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবেচন। করিলে পুর্বোক্ত পত্র- 
খানি ফেন্কৃত্রিম, তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। 

গ্রতিবাদ। রাজ! আদিশূর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন কি না, সর্বপ্রথমে 
সেই বিচার আবশ্তক হইয়াছে। বৈদ্য মচাশয়ের পাছে বিরুদ্ধভাব 
মনে করেন, সেই ভয়ে পূর্বাহ্নে অনুনয় করিতেছি, তাহারা যেন 
আমার গ্রতি বিরক্ত বা রাগত না হন। এই বিচার উপলক্ষে কতক- 
গুরি যুক্তিঙ্গত সত্য বাক্য তাহাদিগের পক্ষে অরুচিকর হইবে, সে 
কেবুল বিচারের অন্থুরোধে, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবার অন্ু- 
রোধে নছে। তর্কের মুখে যেটা যুক্তি দ্বার! বাস্তবিক সত্য বলিয়! 
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ভান হয়, সেটা না বলিলে বিচার কর! সিদ্ধ হয় না। চিরারাধ্য 
ব্রাঙ্গঘমহাশয়দিঠের প্রতিও এই নিবেদন, তাহারাও যেন আমাদের 
গ্রতি বিদ্িষ্ট না হন। তর্ক করিবার কালে বক্তবা বিষয় না বলিলে তর্ক 
করা নিষ্ষল হয়| যে কোন বংশের বংশধর রাজপদে অভিষিক্ত হউন, 
তাহারে বহুপরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, অভাবতঃ ছইশত প্রাণীর 
নান নহে। রাজার আত্মীয় সবদ্‌ অন্তরঙ্গ ও জ্ঞাতি কুটুত্ব ইত্যাদি 
লইয়! সর্ধস্থদ্ধ যে রাজপরিবার ছুইশত প্রাণী হইবে, ইহা অনস্তব মহে। 
এতস্তিন্ন রাজার শ্বসম্পকাঁয় শ্বজাতীয় অন্যন একশত পরিবার যে 
তাহার রাজ্যে বাস করিবে, তাহাও অসম্ভব নহে, বরং অতিরিক্ত হইবারই 
সম্ভাবনা । ফলতঃ রাজার নিঞ্জ পরিবারের সংখ্যা যে দুইশত প্রাণী 
হইবে, সে কথার প্রতি দ্বিরুক্তি করা যায় না। পূর্বেই কহিয়াছি, 
“যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মাহানিঃ প্রজ্ঞায়তে”। অর্থাৎ যে বিচার যুক্তির 
অনুসারী নহে, সে বিচাঁর বিচারই নহে, তাকাতে বরং ধর্মের হানি 
আছে। 

যে পঞ্চজন ত্রাণ ও যে পঞ্চজুন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন, 
তাহাদিগের পরিবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া এই বঙ্গভৃমি আগ্নাবিত 
করিয়াছে, এক্ষণে এই বঙ্গরাঁজ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের তরঙ্গ খেলিতেছে 
বলিলেই হয়। সমুদায় বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এমন কোন ভত্রগ্রাম কি 
ভদ্রপন্লী নাই যে, সেস্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস দেখা যায় না। 
এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যদি আদিশৃররাজার সময় 
হইতে পঞ্চজনব্রাঙ্গণের এবং গঞ্চজজনকায়স্থের পরিবার বৃদ্ধি হইয়! 
পঙ্নপালের ন্যায় বঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিতে পারে, তবে এঁ আদিশুর- 
রাজা বৈদ্যজাতীয়* হইলে বৈদ্যবংশীয় পরিবার এতদূর বৃদ্ধি হইত 
যে, এই বঙ্গৃূমিতে তাহাদিগের স্থানাভাৰ হইত। যদি দশব্যক্তির 
সম্তান সন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১১১২ বৎসরে লক্ষঘর পরিবার 
উৎপন্ন হয়, তবে ছুই তিন শত ব্যক্তির সন্তান সন্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
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হুইপ] এ ১১১২ বৎসয়ে অস্থতঃ ২০ লক্ষঘর পরিবারও উৎপন্ন হওয়! 
উচিত। কিন্তু অদ্যাবধি বৈধান্ংশীষ পরিবার এত অল্প ঘে, এক ছুই 
তিন চারি করিয়া! অন্গুবির উপর গণনা কর1যায়, অথচ গঞ্চজন মাত্র 
কারছ্থের সন্তানের সংখ্য। ধী ১১১২ ঘতসরের . মধ্যে এভাধিক বৃদ্ধি 
হইক়াছে যে, আজি কাল বঙ্গভূমির উপর সাগর তরঙ্গের সভায় শোতা 
পাইতেছে। ইহাতে এই অন্থুমানসিক্ধ হইতেছে, আদিশুর রাজার 
রাক্ষত্ব সময়ের বহুকাল পরে বৈদ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, কেনন| বৈদ্য! 
যদি আদিশূরের সময হইতে বঙ্গের অধিবাসী হইতেন, তবে এতদিনে 
ধৈদ্যবংশীয় পরিবার অবশ্থই কাম্স্থ ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়া 
গড়ি । বৈদ্যজাতিটা যেকান্কুজ হইতে সমাগত হন নাই, তাহার 
সাক্ষাৎপ্রমাঁণ এই, হিন্ুদিগের আদ্য নিবাস পশ্চিমগ্রদেশে বৈদ্যজাতি 
বলিয়৷ কোন জাতি অদ্যাপিও বিদ্যমান নাই। ইছাতে প্রত্যক্ষরূপে 
সিন্ধ হইতেছে, বৈদ্যদিগের আদ্যনিবাস বঙ্গভূমি, এবং তাহারা অল্প 
সংখ্যক বলিয়। ইহাঁও সি্ধ হইতেছে যে) অতি অল্পকাঁল যাবৎ তাহাদের 
ঝংশের নবোৎপত্তি হুইয়াছে। এতাবতায় এই মীমাংস| স্থির করিতে 
হইবে, রাজা! আদিশূর কখনই বৈধ্যবংশীয় ছিলেন না, যদি বৈদ্যবংশীয় 
হইতেন, তবে অবশ্তই এতদিনে এই বঙ্করাজ্য বৈদ্যজাতীয় পরিবারে 
আক পরিপূর্ণ হইত। মহারাজ আদিশূর সমাগত পঞ্চনন ব্রাহ্মণের 
প্রমূুথে সমাগত পঞ্চভন কারস্থের পরিচয় গ্রহণ করেন। 

দশরথদত্ত সকলের অপেক্ষা অতিবিদ্বান্‌ ও তেজন্বী ছিলেন, তাই 
তিনি আপনার পরিচয় আপনিই দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাতে 
রা্বাজ্ঞার অবহেলা! ও ব্রাহ্মণের অবমানন1 হইল বলিয়া, দশরথদত্ত অনি- 
নয়ী হইলেন, ও সেইজন্তে তিনি নিফুল হইলেন, যেহেতু বিনয্প কুলীন- 
দিগের নবগুণের মধ্যে একটী প্রধান গুণ। 

মহারাজ! আদিশূর স্বাধীন রাজ! হইয়া পঞ্চন্বন কায়স্থের ধার জিন্ঞাস! 
করিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ সিন্ধ হইতেছে যে, কারস্থেরী কখনই বান্ধাণের 
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দাস হইয়া এতদেশে আগমন করেন নাই। কাযস্থনিনাকের! যদি রাগ 
দ্বেষ হিংসা! পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে বিচার করিয়। দেখেন, তবে 
বুঝিতে পারিবেন যেমন পঞ্চজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণপত্র পাই়! ছিলেন, 
তেমনি পঞ্চজজন কায়স্থও রাঙ। আহ্বান করাতে এদেশে আগমন করিয়া" 
ছিলেন। এক্ষণকার সময়ে যদি কোন মম্প্শ।লী সন্ত্রস্ত ব্যক্তি 
কি কোন যৎসামান্ট গৃহস্থ, একটা কর্মোপলক্ষে স্বদেশী বিদেশী দশজন 
অন্তরল্ন ও বহিরঙ্গকে নিমন্ত্রণপত্র দ্বার আনয়ন করেন, ভিনি কি সেই 
মকল জআমস্ত্রিতগণের সমভিব্যাহারী ভূত্যবর্গের পরিচয় কখন জিজ্ঞসা 
করিয়া থাকেন? না, কাহার, বিদ্প কুলশীল, কাহার কিরূপ আচার 
ব্যবহার, ও কাহার কতদূর বিদ্যাবুদ্ধি সভায় বসিয়। সেই দকল বিষয় 
অবগত হুইয়! থাকেন? সামান্ত ভূত্যের কুলশীল, আচার ব্যবহার, 
রীতি নীতি ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় গ্রহণ করিবার প্রথা কোন কালে 
কোথাও প্রচলিত ছিল ন!, এক্ষণেও নাই। তবে যে আদিশৃর মহারাজ 
তত বড় স্বাধীন রাজা হইয়া তত নমাঁরোহের বার্যযস্থলে সভা আহ্বান, 
পূর্বক কাযস্থদিগের কুলখীল ইত্যাদির পরিচগ্ন গ্রহণ করিলেন, ইহার 
ভাৎপর্যা কি? সামান্ ক্রয়! উপলক্ষে সামান্য গৃহস্থের! যে প্রথার অন্ু- 
্/ন করিয়। থাকেন না, বিশেষতঃ যে প্রথা কপ্মিন্কালে কোন দেশে 
গ্রচলিত থাকিতে শুনা! যায় না, রাজ। আদিশুর তত বড় স্বাধীন রাজ! 
হইয়া ষে, নে প্রথার অনুষ্ঠান করিলেন, অর্থাৎ ভিনিযে একটা বিশেষ 
বত করিয়! মামান্ত দাপগণের পরিচয় গ্রহণ করিতে বসিলেন, একথা 
কি ভদ্রসমাজের বিশ্বাম যোগা'?* মা, একথা পণ্ডিত সমাজের শ্রবণ 
যোগ্য? যাহাদের বর্ণ জ্ঞান নাই, যাহারা পশুবৎ অমহুষা, যাহারা 
নিতাস্ত অনক্গর ও অপ্রাজ্ঞ, কেবল দেই সকল মৃখেরাই এই প্রকার 
এবং এতদমরূপ ন্যগ্রকার হ্বপনৃষ্ঠবৎ অসঙ্গত বাঝ্যের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়া থাকে । রাজ! আদিখূর গাড়গামগ্ভাধারী সাহান্ত 
পরিচারকগণের কুলশীল ও বিধ্যাবুদ্ধির পরিচয় গ্রহণের নিথিত্ব সভা 


৩২ প্রতিবাদ । 


করিয়া বসিলেন, একি একটা কখা! যে, ভদ্রলোঁকে বিশ্বাস করিবে? 
কায়স্থেরা মন্তকে তল্লিবহন পূর্বক দাস হইয়া ব্রাঙ্ষর্ণদিগের সঙ্গে সঙ্গ 
আইসেন, এক্সপ জল্পনা রটনা করিয়া দেওয়। সুদ্ধ এদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের 
কুটকৌশল ভিন্ন আর কিছুই অন্থভাবে আইমে না। বরং রাজার 
পরিচয় গ্রহণে ইহাই প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এ পঞ্চজন 
কায়স্থ অতি সন্বশের সম্তান, এবং রাজার ম্বজাতীয়, এ স্বজাতিত্ব 
হেতু আঁদিশূর মহারাজ এ পঞ্চজন কায়স্থের তত সম্মানের সহিত 
তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তীহারা যদি ভদ্রসস্তান না 
হইবেন, তবে কি মহারাজ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা ররি- 
তেন, কখনই করিতেন না। তবে যে সেই গৌড়াধিপতি ত্রাঙ্মণের 
মুখে তাহাদিগের কুলশীল বৃত্বাপ্ত অবগত হইলেন, সে সুদ্ধ ব্রাঙ্মণ- 
দিগের গোঁরব বাঁড়াইবার নিমিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চজন 
কায়স্থের পরিচয় প্রদানচ্ছলে পঞ্চজন ব্রাঙ্ষণ তাহাদিগের যেরূপ যশঃ- 
ন্বীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা! স্থলান্তরে লিখিত হইল । 

এতত্তিন্ন কাযস্থেরা যে তল্লিধারী দাস হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত 
আগমন করেন নাই, তাহ। বিশেষরূণে সপ্রমাঁণ করিবার নিমিত্ত আরও 
ছুই একটী সব্‌যুক্ত প্রদর্শন করিতেছি। 

রাজ! আদিশূর বর্ণশ্রেষ্ ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা! তক্তিপ্রদর্শন 
করিয়াছেন, কাযস্থ পঞ্চজনের প্রতিও সেইরূপ গৌরব সহকারে সমাদর 
প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌলীন্য মর্য্যাদ। প্রদান করিয়া ব্রাক্ষণের প্রতিও 
যেক্ধপ সমাদর সন্মান দেখান হইয়াছে, কায়স্থের প্রতিও সেইকপ শ্রদ্ধা 
সেইক্প যন্ব গ্রকাশ কর! হইয়াছে। এতত্যতীত গে স্বর্ণ ভূমি এবং 
গ্রামাদি ব্রান্মণকে ও যেরূপ দান করিয়াছেন, কায়স্থকেও মেইরূপ দিয়া- 
ছেন। রাজ! আদিশুরের আদেশক্রমে সমাগত পঞ্চব্রাঙ্মণের অন্যতম 
্রাঙ্গণ ভট্টনারায়ণ ব্রাঙ্ঘণ ও কায়স্থের কুলাঁচার্য্য পদে নিযুক্ত হন, 
অর্থাৎ তিনি কুলপুরোহিত হইয়া উভয়ের বংশাবলীর বৃত্তাস্তঘটিত কুলজি- 
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রস্থ গ্রস্তত করিবার ভারগ্রহণ করেন। গোৌন্বামী আপনার মনেই 
বিবেচন! করিয়া! দেখুন না, যে জাতি ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য গৌরবা- 
স্পগদ প্রাপ্ত হয়, সে জাতি কি কখনও তন্নিবাহী দাসের মধ্যে পরি- 
গণিত হইবার যোগ? 

গোত্বামী লিখিয়াছেন, পঞ্চজনব্রাঙ্গণের সহিত যে পঞ্চজনকায়ন্থ 
আইসেন, তাহার! যে ধাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তীঁহারই 
গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথা গুলি বলাতে বিদ্যাশূন্ত ভট্টাচার্য্য 
হ্যায় অসারতার পরিচয় বিলক্ষণন্নগে প্রকাশ পাইয়াছে। গোত্রের 
তান্রিক। যথাক্রমে নিয়ে লিখিত হুইল | যথা. 

গোত্র (ত্রাহ্মণ) নাম গোত্র (কায়স্থ) নাম 


বাঁৎস্যগোত্রা * ছান্দড় মহাশয়, গৌতম দশরথ বনু, . 
ভরদ্বাজ এ শ্রীহ্যা এ শৌকালীন মকরন্দ ঘোষ, 
সাগ্ডিল্য এ তট্টনারায়ণ বিশ্বামিত্র কালিদাস মিত্র, 
কাশ্প এ দক্ষ এর ভরদ্বাক '- পুরুষোতম দত 
সাবর্ণ এ বেদগর্ভ এ. কাহ্াপ: ' ' দশরথগুহ। 


তরদ্বাজ ও কাশ্ঠপ এই ছুই গোত্র ভি ব্রাহ্মণের সহিত কারনে 
কোন গোত্রেরই একতা নাই: কায়স্থু:পরিবাদপ্রিয় মহাম্ভবদিগের 
কি কিঞ্িৎ লঙ্জা বোধ তইল ? বেহায়ার লজ্জা কোথায়। 

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, কায়ন্থ ব্রাহ্মণের কুলপরিচয়ের নিমিত্ত 
সাগডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাহাদিগের কুলাচার্ধ্যপদে নিযুক্ত হইলেন। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, কায়স্থজাতি যদি শূড্র কিন্বা জারজবংণীয়ের ন্যায় 
হীনজাতীয় হইত, তবে কি মহারাজ আদিশূর কারস্থবংশাঁৰলীর একা" 
দিক্রমে পরিচয় রাখিবার আদেশ করিতেন ? নম! ভট্টনারায়ণকে তৎকার্ষ্য 
নিযুক্ত করিতেন। ভট্টনারায়ণও হীনজাতি জ্ঞানে কায়স্থের বৃত্তিভোগী 
হইতে কদাচ শ্বীকার করিতেন না, কেননা শৃদ্র বা শৃত্রাধম অবরজাতির 
যাক্ষনক্রিয়া কর! গন্ধ দ্ধণের জাতীয় ধর্শ নছে, বিশের্ধতঃ আবার তত 
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পূর্ধকালের ব্রাহ্মণের! অতিশয় স্বধন্ নিষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্ত বিশেষ 
বিশেষ যুক্তি বিবেঠনা ও তর্ক কারস্থজাতির ক্ষক্রিিত্বের সাক্ষ্যদ্ান 
করিতেছে, যেছেতু কারস্থজাতি ক্ষত্রিযবর্ণের অস্তর্গত না হইলে আর 
তত বড় হ্বধর্মনিষ্ঠ পবিত্রাত্মা ও বেদবেত্ত। লাগডিলাগোত্রীয় তট্টনারায়ণ 
কারস্থজাত্ির যাজনক্রিয়1! কি ঙ্কানপ্রতিগ্রহ করিতেন না, এবং রাজ। 
আদিশুরও গো বর্ণ ও গ্রামাঞ্ির সহিত কৌলীন্ত মর্্যাঘ। প্রদীনপূর্ববক 
ভত নমাদরের সহিত তাহাদিগের পুজা করিতেন না। 
সমাগত গঞ্চজন কায যে মহঘ্বংশীয় ছিলেন। তাহার জারও প্রমাণ 
এই, মহারাজ আদিশুর যে যজ্ঞ করেন, তাহারা অংশমত্ত প্র যজ্ঞের 
যাজ্ভিক হুইয়াছিলেন, এবং যিনি যে দেবতার পৃজ। করিয়াছিলেন) তিনি 
সেই দেবতার মাহাআ্য বা নামানুসারে উপাধি শ্রাপ্ত হন। যথা, 
যিনি অগ্রিষ্ধেবতার অর্চন! করেন, তিনি মিত্র হইলেন। যিনি ইন্দ্র 
দেবতার পুজা করিলেন তিনি ধোষ ও বিনি অষ্ব্থর পুজা করিলেন, 
নি বন্ধ হইলেন ইত্যাদি। 
ইহা দ্বার! স্পঞ প্রতিপর হইতেছে যে, কাযস্থের| শৃদ্র বা জারজ সম্তানবৎ 
হীনবহশক্তান্ত নহেন, কেননা, তাহা হইলে মহারাজ আদিশুর তাহা- 
দিগক্ষে স্বীয় অনুঠিত হজের অংশ প্রান করিতেন না। . ইহ! ভিন্ন আর 
একটী কথা এই, মহারাজ আদিশুর ঘুদি বৈদ্যবংশীয় হইতেন, তবে 
কারস্থজাতি ক্রি বর্ণাস্তগত হইকাও যজ্ছের ভাগ পাইবার.' যোগ্য কদাঁচ 
হইতেন না। রাজা আফিতাশুরের অহিত কায়স্থদিগের ঘ্বজাতিত্ব 
সম্বন্ধ ছিল বৃলিয়াই তারা হজের 'ঞাংশভূক হইবার ০ পাত্র 
হই্নাছিলেন। 
রাজ! জাছিশরের পূর্যেোূত গে লিখিত রহিয়াছে হান 

জর্জং পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত গাঁচজন শুর পাঠাইয়াদিবেদ। এই 
পজরথানি কাছার9 স্বকপোলকক্লিত বলিয়া জান হয়, কারগ, একেতে। 
রচনা গুলি প্রাচী রীতিগন্ধাতি মত নহে, ভাছাতে লাবার “মশুদ্রান্ 
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এই পদটা বিশ্ুপ্ত হইয়াছে। ইহীতে এই অনুমান ছ্থির হইতেছে, 
কোন কারশ্থরিেষ্টা এই পত্রধানি স্বয়ং বচন করিয়াছেন । রাগ স্বেষ 
হিংসার বশীভূত হইলে অনিষ্ করিবায় মানসে লোকে কোন্‌ অসৎ" 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত না. হক়্। যে সময়ে আদিশ্র নৃপতি বঙ্গদেশ শাসন করেন, 
তৎকালীন বঙ্গবাসীর। বৌদ্ধধর্মাবলক্ী হ্ইয়াছিলেন.। সেই নিমিত্ত 
বেদধর্ম পরায়ণ রাজ] আদিখুর পাটচজন বৈদদিকত্রাদ্ধণ .ও পাঁচজন শ্বকজী- 
তীর হ্বায়স্থ পাঁঠাইবার নিমিত্ত কান্যকুক্সের মহারাঙ্কে আক্করোধ করি- 
যাছিলেন। সেই সঙ্গে কি পাচ্জন শৃদ্রেরও প্রয়োজন হইন্লাছিল, 
তাই -আদিশুর রাজ! চাহিস্বা থাঠাইয়াছিলেৰ ? বদদেলে কি তৎকালীন 
শৃত্রের অভাব হইয়াছিল, তাই তিনি ফাল্কুজ হইতে পর নিধিক্না পাঁচ. 
জন শূদ্র আনয়ন করিলেন !! *। পাঁচজন ব্রান্ণের স্তায় পাঁচজন কায়- 
স্থেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, বরং একথ| বলিজেও শোভা পাঁইত, এবং 
যুক্তিসঙ্গতও হইত, যেহেতু রাজা! আদিশূর স্বয়ং কায়স্থবংণীয় ছিলেন। 





*যাহাদের অত্তঃগ্রনকৃতি কুটিল, তাহাদিগের অন্ত পাওয়৷ ভার, 
পরানিষ্ট চিন্তা তাহাদিগের অন্তরাত্মাকে গ্রাস করিয়! রাখিয়াছে। ভীমদর্শন 
ভৈরবনাদী ভারতসাগরের প্রস্থ-পরিমাণ, অথবা ভীমবিক্রমী তীষণমূর্তি 
হেমগিরির গগনস্পর্শী সর্বোচ্চ চুড়ার দৈরধ্য পরিমীণও স্থির হইতে পারে, 
তথাচ খলম্বভাব মিশ্রজাতি কুলধ্রজদদিগের এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি 
অনুদারচিত্ত তুদ্ধাস্তঃকরণ ত্রান্মণের পরের অয়জলতেষ্টাকুশলা কুটিল বুদ্ধির 
পরিমাণ হয় না। লবুদর্শী অথচ ছুইতিসন্ধিগটু ক্য়স্নিজকেরা “সশূড্রান্ 
পদ্দটী নিবিষ্ট করিয়া যে কি অভিমন্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা তাহারই 
এবং তাহাদের সদৃশ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। কায়সথ 
পরিবাঁদকদিগের মতে কায়স্থ শৃত্রজাতি হইলেও নবশাখ প্রভৃতি আরও 
বিস্তর গ্রকায় শূদ্রজাতীয় শাখা দিদ্যঘানখাকিতে “ন্লশৃড্রান্ত এই শবটা 
দ্বারা যে সুদ্ধ কায়ঙ্ছের নির্দেশ হইল, তাহা কিরে-লি্ধ হইতে পারে? । 
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আময়! বদি ধলি রাজ! আদিশ্র হবজাতীয় পাঁচজন কারস্থকে আহ্বান 
করিবার সময় তাহাদের সঙ্গে পাচজন পাক ব্রাঙ্মণকেও পাঠাইবার কথা 
লিধিয্বাছিলেন, যেছেতু পাচক বিনা পথে অনাহারে .এই পাঁচজন কার- 
স্থের কষ, পাইবার সম্ভাবনা ছিল, একথা কি বিশ্বাস যোগ্য হইতে 
পারে? না মুখে তাহা উচ্চারণ করিবার যোগা ? তথাচ একথা একদিন 
বলিলেও কতক শোভা পাইত, যেহেতু অনেক ব্রাঙ্গণই পাককার্ধ্ 
ইচ্ছাক্রমে প্রবৃত হইয়া থাকেন, এবং তদ্বার! জীবিকা নির্বাহও করিয়া 
থাকেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্ণ ও যে পাঁচজন কারস্থ যক্ষার্থে গৌড়রাজ্যে 
সমাগত হন, তাহাদিগের নাম, আগমনীয়বাহন, ও পরিচয় | যথা, 
গৌঁানেনাগতা বিপ্রা অশ্বেঘোষাদিকত্রয়াঃ। 
' গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরমানে গুহঃম্থধীঃ ॥ 
ইতি কুলপীযুষ প্রবাহধৃত কুলাচার্ধ্যকারিকা। 
আদিশুরের সমীপে পঞ্চ কায়স্থ মহাত্মাদিগের পরিচয় যেরূপ গৌরবে 
'দিয়াছিলেন, তাহা বীর্ভন করিতেছি শ্রবণ করুন। 
ঘোষস্য পরিচয় । 
হুকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী 
ক্ষিতিদেব পদান্ুজ চারুরতিঃ | 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ 
ছ্বিজবন্দ্যকূলোন্তবাচার্ধ্যগতিঃ *।॥ 
_ সচঘোষ কুলাঘুজ ভানুরয়ং। 
গ্রথিমেস্থ যশঃ স্থরলোক বশঃ। 
 অততং সখী হমৃতিশ্চ হধীঃ | 
: শরদিন্দু,পযোহঘুধিকুন্দ যশাঃ॥ 
৬ গতিংমনোঁজ ইতিজেদিনী | 
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বসোঃ পরিচয়ঃ। 
বস্তধাধিপচক্রবর্তিনে। বস্থ তুল্যাবন্থ বংশসন্তবাঃ। 
বস্থধাবিদিতাগুণার্ণ বৈ নিঁয়তং তেজধিণে। ভবস্তনঃ। 
দ্শরথো বিদ্িতে। জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ॥ 
প্রমঃকুলে। 
দশদ্দিশাং জয়িনাং যশসাঁজয়ীবিজয়তে বিভবৈঃ 
কুলমাগরে ॥ 
মিত্রস্য পরিচয়? | 
যশন্ষিনাং যশোধরঃ সদাহিসর্ববসাঁদরঃ | 
প্রমত্ড % সত্বমণ্ঁহঃ ণ' শরৎ সৃধাহহবদযশঃ। 
প্রতাঁপতাঁপনোত্তপ দ্দিধীলি * যোষিদা ণ* লিকো। 
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কাঁলিদাঁস চন্দ্রকঃ ॥ 
দ্বিজালি পালনার৫ধকোহপ্যশে! চ ৫ হর্সেবকঃ | 
কুলান্থুজ প্রকাশকো যথাদ্ধকার দীপকঃ ॥ 
গুহস্য পরিচয় । 
অয়ং গুহকুলৌভ্তবো দশরথাভিধানো মহান্‌ 
কুলান্ুজ মধুব্রতো! বিবিধ পুণ্যপুঞ্জীন্বিতো | 
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভৃৎ । 
সবঙ্গ গমনোদ্যতে! বিবিধমাঁন ভঙ্গোয়তঃ ॥ 


*প্রমত্ত। ভীতংন রিপুহ্হস্তিএধর্্মবিৎ। ভাগবতঃ | 
1 হস্ঃ অমবরঃ। 
* শক্রশ্রেনী,ঃঅমরঃ| 
ণ যৌধিতঃ, স্ত্রী 'মমরঃ | 
€ জাশোঁচ অনহঙ্কতিঃ 1 ইতি ত্রিকাঙ শেষঃ। 
১৬ 
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* দত্তম্য পরিচয়? । 
অহঞ পুরুষোত্মঃ কুলভৃদ গ্রগণ্যঃ কৃতী 
স্ু্দন্ত কুলসম্তভবে! নিখিল শান্ত্রবিদ্যোত্বমঃ | 
বিলোকরিতুমিহাগতে। দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যংপ্রভে| 
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতে। নিক লং ॥ 


কায়স্থ বিদ্বেষ্টেরা আপনার মনেই কেন বিবেচনা করিয়। দেখুন্‌ 
না, এরূপ যশঃকীর্ভন কি যৎসামান্ত দাসের পক্ষে সঙ্গত হয়? হৃর্য্যের 
স্তায় তেজন্থী, ধনু্বিদ্যায় বিশারদ, দশরথ তুল্য বীর, বেদবেদাস্তে পার- 
দর্শী, পরমার্থনি্ট, গুরুভক্তি পরায়ণ, প্রজাপালনে রত, ইত্যাদি মহাত্বা 
তুল্য ব্যক্তির পরিচয় কি সামান্ত দাসের পক্ষে যোগ্য হয়? 

বৈদ্যবংশ সম্বন্ধে আরও একটা কথা এই, এঁজাতি এত আধুনিক 
যে, অদ্যাপি তাহাদিগের সমাজ মধ্যে সর্বত্র একরূপ আচার ব্যবহার 
প্রচলিত হয় নাই। রাদেশীয় বৈদ্যবংশীয়েরা সম্প্রতি ১৫ দিবস অশৌচ 
গ্রহণ ও গলায় স্তর ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্ত পুর্ববঙ্গবাসী বৈদ্যের! 
অদ্যাপি মানাশৌচ গ্রহণ করিয়! থাকেন, গলায় শৃত্র ধারণ করেন না। 
বৈদাজাতি যদি আধুনিক জাতি না হইতেন, কিম্বা যদি প্রকৃত নৈশ্ত- 
জাতীয় হইতেন, তবে তাহাদের মধ্যে কতক শৃত্রের ন্যায় কতক 
বৈশ্রের সায় আচার ব্যবহার প্রচলিত কখনই হইত না। ওনিয়াছি, 
ঢাকার নিকটস্থ রাঞ্ধনগর গ্রামের রাজা রাজবল্লভ রায় বৈদ্যবংশীয় 
ছিলেন। শতাধিক বৎসর হইল, ধী বৈদ্যরাজ ( উপাধিধারীরাজ। ) 
কারস বাঙ্মণের একজাম়ী ক্রিয়ার স্যায় বৈদ্য সমাজের সমুদয় লোককে 
আপনার বাটীতে ক্সাহ্বানপূর্বক ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ও গলায় 





* অহঙ্কার" পূর্বক যজ্ঞার্থে আপিয়াছি না কৃহিয়!, দেখিতে আসি. 
রাছি কহাতে বিনয় গুণে হীন হইলেন, অর্থাৎ অহস্কার কর! হইল। 
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সুত্র ধারণের অনুরোধ করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যাক করেন, 
ইহার পূর্বে বৈদ্যদিগের মধ্যে মানাশৌচাদি শৃদ্রবৎ আচরণ চির গ্রচ* 
লিত ছিল। এই "বরে রাঢদেশীয় ১০।১২চী ব্যক্তি মাত্র রাজ। রাজ- 
বল্পত রায়ের অভিপ্রায় মত ১৫ দিবস অশৌচ ও গলায় অধন্ঞীয় সথৃত্র 
গ্রহণ করিলেন, এ স্থৃত্র এক্ষণে অনেকের কটীদেশের অলঙ্কার স্বরূপ 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাঁপী বৈদোর! বংশপরষ্পরাগত শূদ্রবৎ. আচার 
ব্যবহার আপনাদের মধো প্রচলিত রাখিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন 
পরে রাচদেশীয় বৈদোরা রাজ! রাজবন্লভ রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ঠৰৎ 
ব্যবহার বিশ্বৃত হইয়া! পূর্বপুরুষের চিরপুজ্য শৃত্রবদ্ধযবহারাহুসারে চলিতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ*্ছ্ত্রা্দি পরিত্যাগ করিয়া! মানাশোচ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন । | ] 
কিছুকাপ পরে কলিকাতার অন্তর্গত কলুটোল! পল্লীর বৈদাবংশীয় 
৮ রামকমল সেন ধনে মানে মন্ত্রান্ত হইয়। উঠিলেন। মনেই সময়ে 
কুমারহট্রের কাশীনাথ রাঁয় নামক একজন বৈদাবংশীয় এ রামকমল 
সেনের নিকট সর্বদাই গতিবিধি করিতেন । এ কাশীনাথ রায়ের পরা- 
মর্শ মতে রামকমল সেন কুমারহট্র প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যদিগকে আঁপনার 
বাটাতে আহ্বান পূর্বক রান্ববন্থুভ রায়ের নবাহুষ্টিত বৈশ্ঠাচার ভাহা- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুরোধ করেনঃ ও তৎকালাবধি রাটীক্ 
বৈদ্োর! বৈশ্য বলিয়া! আপনাদের পরিচয় দিপা আগিতেছেন। রোধ- 
হয় লার্ড বেন্টিক্‌ সাহেবের সময়ে রামকমল দেনের নৌভাগ্যোদয হয়। 
আমর! একথাও শুনিয়াছি রাঁমকমল সেনের অনুরোধে বৈদ্যের বৈশ্বা- 
নাম গ্রহণ করিরার পর খ সেন মহাশয়ের একটী আঁযীয় কোন ক্রিয়ো: 
পলক্ষে তভীহাঁর বাটাতে আগমন করেন। রামকমল দেথিলেন, সেই 
আত্মীয়ের গলায় ছৃত্র নাই, তাই দেখিয়া তাহার হস্ত হইতে ছকাটা 
কাড়িযা লইনা আছাড়ির! 'ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন 
ইহার অর্শ কথা এই বোঁধ হয়; এ আত্মীয়ের গলায় হব ছিলনা 
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ৰলিয়া আপনার হুকায় তাহাকে তামাক খাইতে দ্রিলেন না। দৈবাৎ 
একবার টানিয়াছিলেন বলিয়া হুকাটী অপবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলিলেন। আত্বীয়কে এইরূপ অপমান করা সামাজিক শাসন 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদ্যবংশীয়েরা অল্পসংখ্যক বলিয়াই তীহা- 
দিগের সমাজ মধ্যে একাধস্থলে বৈশ্তটবং আচরণ প্রচলিত হইতে 
পীরিয়াছে। কায়স্থবহশের ভ্াায় বৈদ্যবংশ যদি সাগর তরঙ্গের হ্তায় 
বিস্তীর্ণ হইত, তবে তাহাদিগেয় মধ্যে নবগ্রতিষ্িত বৈশ্তাচাঁর প্রচলিত 
হওয়া যাহার পর নাই ন্ুকঠিন হইয়! দাড়াইত। বৈদ্যদিগের মধ্যে 
যাহারা 'বৈশ্তাচারী বলিয়া অভিমান করেন, তহাদিগের সমাজে যথা- 
বিধি উপপবীত গ্রহণ করিবার, প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই। 
গুনিয়াছি, এবং একাধস্থলে দেখিতেও পাইয়াছি, বৈদ্যমহাশয়রা 
কর্ণবেধের পর বিপণী ক্রীত একগাছা! হুত্র গলদেশে আলম্বিত করিয়া 
দেন মাত্র, উপনয়ন সংস্কারোচিত শাস্্ীয় কোন ক্রিয়াই করিয়া থাকেন 
মা। রাক্তাআদিশূর যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, স্থুদ্ধ সেই গক্ষটা 
সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত এত কথা! কহিবার প্রয়োজন হইল। আমি 
যাহা গুনিয়াছি, আমি যাহা শাস্ত্রে পাইয়াছি এবং যাহা যুক্তিসঙ্গত ও 
সত্য বলিয়। আমার মনে ধারণ! হইয়াছে» আমি তাহাই মাত্র লিখি- 
লাম। তথাঁচ যদি অপরাধী হইয়! থাকি, বৈদ্যমহশয়ের। স্বীয় গুণে ক্ষমা 
করিবেন। 

গোস্বামী মহাশয় পরে লিখিতেছেন, *“ অতঃপর যজ্ঞকাঁও মমাধ। 
হইলে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশযাত্রার অভিলাষ করাতে, আদিশুর 
প্রথমে অঙম্মত হন, এবং বঙ্গদেশে বক্গচর্ধ্য পুনঃ প্রচলন মানসে, 
নেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে শ্বরাজ্যে ( বঙ্গরাজো) বাস 
করিতে অন্থরোধ করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিতান্ত পীঁড়াপিড়ী 
(অনিচ্ছা) দেখি অগত্যা সম্মত হইলেন, (অর্থাৎ স্লদেশে গ্রতিগমন 
করিবীর. অনুমতি করিলেন। ) এদিকে (এ পঞ্চব্রাদ্ষণ ) স্বদেশে প্রত্যা- 
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গত হইলে, ততগু অপয়াপর ব্রাঙ্গণবর্গ তাহাদিগকে (বঙ্গদেশ হইতে 
প্রত্যাগত ব্রাক্মণপঞ্চজনকে ) সণাজতুত্ত করিতে অসম্মত হইলেন, 
সুতরাং নিরুপায় হইয়া! শ্বপরিবারে পুনর্ধার বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, 
আদিশুরের অন্মতিক্রমে সম্মান সহকারে (বঙ্গরাজ্যে) বাস করিতে 
লাগিলেন * 

গ্রতিবাদ। এই কয়েক পাতি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন, সুলে- 
থক মহামতি গোশ্বামী মহাশয়েরা তৎকালে রাজ! আদিশুরের সভায় 
উপস্থিত ছিলেন, এবং পঞ্চজন ব্রাঙ্গণের সঙ্গে সঙ্গে কাহকুজদেশে 
গুভগমন করিয়! এ পঞ্চব্রান্ষণের যে দুর্দশা হইল, তাক ধেন তাহার! 
স্বচক্ষে দর্শন করিপেন। “কিমাশ্র্যযমতঃ পরহ!! | 

গাচজন ব্রাহ্মণ ম্বদেশে গ্রত্যাগত হইয়। সমাজভ্রষ্ঠ হইলেন, ইহার 
অপেক্ষ। প্রলাপ বাক্য আর কি হইতে পারে? তবে কি বীরসিংহ 
মহারাজ জাতিপাত করিবার নিমিত্ত পাঁচজন ব্রাহ্গণকে বঙ্গে পাঠা; 
ইয়াছিলেন ? ন]| রাজা আদিশুর জাঁতিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে 
বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। পাঁচজন ব্রাঙ্গণের জাতিনাশ হইলে 
আদিশুরের অপমান হয়, কেননা তাহারই যজ্ঞে তাহারা ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন। তবে কিবীরসিংহ মহারাজ একটা সুহৃদ রাজার অবমানন! 
করিবার নিমিত্ত পাচজনবাঙ্গণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন? বীরসিংহ 
দুহাদ্‌ হইয়া রাজা আদিশুরের অবমাননা! করিলেন, এ কথা! কি বিশ্বাস- 
যোগ্য? 

সে সময় বঙ্গদেশে আগমন করিলে, পশ্চিষ বাসী ব্রাঙ্ষণের| জাঁতি- 
চ্যুত হইতেন, এইরূপ কি দেশ প্রথা ছিল? না আদিশুররাজার যাজন 
ক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার! শ্বসমাঁজ হইতে বহিফত হই- 
লেন? গোস্বামী মহাশয় পর ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের সমাজভ্রষ্ঠ হইবার কৌন 
কারণই নির্দেশ করেন নাই। বঙ্গে আসিলে, কি“আদিশুর রাজার 
হজ্জে ব্রতী হইলে জাতিনাশ হইবে, বীরপিংহ মহারাজার মনে বদি 
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এয়গ ধারণ! কি সংশয় থাকিত, তবে এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অভি প্রায় থাকি- 
লেও এ মহারাজ কদ)চ তাহাদিগকে বঙ্গে পাঠাইতেন না, কি তাহা- 
দিগকে বঙ্গে পাঠাইবার ভার কখনই গ্রহণ করিতেন না। তত্তিন 
সামাজিক গোলযোগ থাকিলে, তৎদন্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্জিতাভাম 
তাহার পত্রমধ্যে অবণ্যই প্রকাশ থাকিত, অথবা আদিশ্ররাজার 
পত্রে তৎসংক্রান্ত অভাবতঃ ছুই একটী আভাস ভঙ্গী অবশ্তই অবগত 
হওয়া যাইত। ষদিবল পুর্বোস্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ জাতিপাতরূপ ক্ষতি 
হ্বীকাঁর করিয়াও বঙ্গদেশে আগমন পুর্ব্বক যজ্ঞ কার্ধ্য সমাধ। করিয়ছি- 
লেন। একথা! যদি বাস্তবিক সত্য হইত, তবে সেই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ 
জানিয়। শুনিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে সাহপী হইবেন ন|, বিশেষতঃ৭ 
গোম্বামী বলিয়াছেন তাহার! রাজ আদিশৃরের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য 
ন| হইয়াও স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণদিগের যদি 
জাতিনাশ হইবারই আশঙ্ক| থকিত, তবে কি তাহারা শ্বদেশে প্রতি- 
গমস করিতেন, কখনই করিতেন না। 

এই পক্ষ লইয়া! অধিক বাগ্বিতগার প্রয়েজজন নাই। চোর হইয়া 
চুরি করিতে বলিয়! সাধু হইয়া দও প্রদান কর! যেরূপ ধন্ম, গোস্বামী 
মহাশয়ের মতে পীচক্জনব্রাঙ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়া বীরপিংহ মহারাজ অবি- 
কল সেইরূপ ধর্ম দেখা ইয়াছেন। এ মহারাঙ্গ পঞ্চজনব্রাহ্গণকে সাদরে ও 
অসম্বানে বঙ্গরাজ্যে পাঠাইয়া দিয়া শেষকালে তাহাদের জাতিনাশ 
করিলেন |! একি একটা কথার মধ্যে কথা। কায়স্থের! আব্িকাণ 
এত নির্বোধ হইয়! পড়িয়াছেন যে, এরপ হান্তাম্পদ ও অদ্ভুত অমূলক 
কথাও তাহাদিগের মনে স্থান পায়1! ভাল, গোস্বামীর ষতে ব্রান্ধণ- 
দিগেরই যেন জাতি পাত হইল, তীাহারাই যেন কোন গতিকে বঙ্গ- 
রাজ্যে গ্রতিগষন্‌ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাদিগের দাসগণের | 
অপরাধ, ভাহার1*কেন আবার বঙ্গে ফিরিয়া আসিল। দদগণেয়ও কি 
জাতিনাশ হইয়াছিল?। গোস্বামী মহাশয়ের কি অপূর্ব তর্কজ্ঞান! 
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রাজা আদিশুর কার়স্থদিগিকে যজের অংশ দিয়াছিলেন; সেই] সবল 
আরাধ্য দেবতাদের নাম ও মাহাত্ম্যাননারে কাহার ঘোষ বন্ধু মিত্রাদি 
উপাধি প্রাপ্ত হন। তত্তিন্ন আদিশ্র সভ! আহ্বান পূর্বক সসম্মানে 
তাছাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গে ম্বর্ণ গ্রাযাদির সবার! 
তাহদিগের পুজা করিয়! নবগ্গ বিশিষ্ট কায়স্থগণকে কৌলীন্ত মর্যাদা 
প্রান করিয়্াছিলেন। এই সকল অকরুতাপরাঁধে কায়স্থদিগের যদি 
জাতিপাত হইয়া থাকে তো হুইয়াছিল। কায়স্থনিদাকদিগেব বুদ্ধির 
বড় দৌড়, হাত বাড়াইয়া পাওয়! যায় না। সে কথা যাহা হউক, 
গোশ্বামী লিখিয়াছেন, পাঁচজন ব্রাঙ্গণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ দাস 
হইয়া আসিয়াছিল! ! 

তৎকালে বুকি কান্টকুজদেশে কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতি দাস বৃত্তি 
করিত না? নচেং গাচঙ্জন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাচজন দাস আসিয়া- 
ছিল, তাহারা সকলেই কায়স্থজাতীয় হইবে কেন? তৎকাঁলে কি 
দে দেশে কাহার কুরমী দোসাদাদি জাতির অত্যন্ত অভাবছিল। ন্তায় 
মতে কোন জাতির অত্যন্তাভাব হয় না। তবে বোধ হয় কৌলীন্ 
মর্ধযাদোচিত দুর্পত নবগুণবিশিষ্ঠ না হইলে আর কেহ দাসবৃত্তির অনুগামী 
হইতে পারিতেন না। আজি যদি বাণেশ্বর পণ্ডিত জীবিত থাকিতেন, 
তিনি কদাচ কায়স্থনিন্দকর্দিগের নিকট কলিকা পাইতেন না। কলির 
মাহাত্ম্য আরও কতই দেখিতে হইবে !! পাঁচজন কারস্থ পথে রঙ্থুই 
করিবার নিমিত্ত পাঁচন ব্রাঙ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, একথ। বলিলে 
যেমন অঙঙ্গত বোধ হয়, “পটজন কায়স্থ দাস হইয়া আসিয়াছিল?ঃ 
বলিলেও তানুরূপ অসঙ্গত বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে ফিরিয়া 
আসিলেন, তাহাদের সঙ্গে আবার সেই পাচজন কায়স্থ ফিরিয়া আসিল, 
ভপর পাঁচজন নহে, যে পাঁচজন প্রথমে আিয়াছিল, নেই পাঁচ- 
জনই!!! এমন অদ্ভুত অশ্রাব্য উন্মাদ কখাও লোকে বিশ্বাস করিয়া 
আমিতেছে, কি, আশ্চর্য্য! এপর্যন্ত নাকি কায়ন্থের মনকে হম 
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বুলাইয় ব্রাঙ্মণপঞ্ডিতের! উদরপুর্তি করিয়া আসিতেছেন, সেই জন্তই 
বুঝি কায়স্থের প্রতি তাহাদিগের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায়। তাহার! 
মনে করেন না যে, কাঁয়স্থেরা দাসজাতীয় হইলে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় 
ব্রাহ্মণ গঙ্ডিতকেই পতিত হইতে হয়, যেহেতু ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ মাত্রই 
কায়ন্থের যাজন ক্রি করিয়া থাকেন, শৃত্রের যাজ্জকত! করিলেই যে 
্রাহ্মণিগকে পতিত হইতে হয়, ইহা! শাস্ত্রসিদ্ধ! ততভিন্ন যদি পাঁচজন 
কাযস্থ দাসই হইয়া আপিয়া থকে, তাই বলিয়া সমগ্রকায়স্থজাতি দাস 
বংশীয় হইবে কেন? এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের বাঁটাতে 
পাককাধ্য করিয়াছে বলিয়। কি সমগ্রব্রাঙ্গণজাতি পাচকবংশীক্ন হইবে? 
কিম্বা এক বা ততোধিক বেদে বাগ্দি, ডোম চগ্াল, বেশ প্রভৃতি 
অস্ত্যজ জাতির যজনযাঁজন করিয়া থাকে বলিয়! কি সমুদায় ব্রাঙ্গণই 
হীনজাতীয় ব্রাহ্মণ হইবেন? একজন ব্রাহ্মণ যদি শূত্রজাতি প্রাপ্ত হন, 
তাই বলিয়া কি সমুদ্বায় ব্রাহ্মণজাতি শূদ্রপদবাচ্য হইবেন। তত্তিন্ন এক 
জাতির সহিত অপর জাতির কি কথন আদান প্রদান চলিয়। থাকে? 
বন্তা দান, কনা! গ্রহণ, আহার ব্যবহার, লোকলৌকিকৃতা প্রভৃতি 
কতকগুলি সামাগ্রিক নিয়ম আছে, সে নিম্মমটি পরম্পর বিকুদ্ধজাতি 
হইয়া উভয়ের মধ্যে কখনই প্রচলিত হইবার নহে, সেটি নিতান্ত সমাজ- 
বিরুদ্ধ ও রাঁজধর্শ বিরুদ্ধ! এ নিয়ম রাজারা কখনই ব্লপূর্বক প্রচলিত 
করিয়া থাকেন ন1। 

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র বাজপের় যজঞোপলক্ষে ষিয় স্থলে 
কাঁযস্থ জাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। «বোধ হয়, মহারাজের ভ্রম 
হইয়| থাকিবে; ভ্রম হইবারও সম্ভবনা ছিল, যেহেতু বিস্তর বিদ্যা- 
বিশারদ শান্ত্রতত্বক্ত ব্রাহ্গণ মহারাজের সভাপগ্ডিত ছিলেন। তাহারা 
কিন্তু যতই বিদ্বান্‌ হউন, বোধ হয়, বিদ্যাশূন্য কায়স্থনিন্দকদিগের 
ভুলা তত্বদর্শী ছিলেন না! এই যজ্ঞে শৃদ্রন্থলে গোপজাতির আহ্বান, 
ছয়। সুরারি নাগে একটা গোপসন্তান এ বজ্সস্থলে, উপস্থিত হন, 
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কালুঘোষ এ সভায় উপস্থিত ছিবেন লা বলিয়া তিনি সম্গোপ 
হইতে পারেন নাই সেইছন্ত «মূরারির বাজিল মুরলী” এই প্রবাদ তং 
কাল হইতে প্রচলিত আছে। আরও গুনিয়াছি। ধ যজ্ঞসভায় এই ব্যবস্থা 
স্থির হয় যে, উচ্চবর্ণের অন্ন অনুচ্চবর্ণকে অবস্থাই গ্রহণ করিতে হুইবে। 
সেই সময় বৈদ্যমহাশয়েরা হীনজাতিতেতু কায়স্থের অরগ্রহণ করিতে বাধ 
হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ লোক পরম্পর! গুনিয়৷ আসিতেছি। বিদ্ধ 
দুঃখেরবিষয় এই যে, কায়স্থবিদ্বেষীর! সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন না, 
থাকিলে বোধ হয়, যহারাজ রুষ্চন্ত্র, বাণেশ্বর কমলাকাস্ত গ্রতৃতি 
যৎসামান্ত পঙ্ডিতদ্িগের ব্যবস্থান্থবর্তী হুইন্না কখনই চলিতেন ন 
গোস্বামী মহাশয় ভূমিকাতে নিতান্ত হঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন 
তাঁহার এই মদেগাপিমংহিতা। লেখ! বৃথা, যেহেতু কায়স্থেরা যে প্রধান 
সেই প্রধানই চিরকাল থাকিবেন। তীহার মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্কি 
নিয়া আমাদেরও মনে দুঃখ হইতেছে। কায়স্থজাতি দাতা, বিদ্বান, ধনী, 
যানী, জ্ঞানী, গুণজ্ঞ, সন্ত্রস্ত, দয়াবান্‌ সত্যবান্‌ ও হুসত্য। এস্ত" 
ডিন আরও অনেক প্রকার স্‌গণে ভূষিত, আচার ব্যবহারে প্রায় বরান্ধ- 
ণের তুল্য, রীতি প্রক্কতিতে ক্ষত্রিয় তুলা, গে! ব্রাহ্মণ গ্রতিপাক) অধ 
সেই কায়স্থের! প্রাধানা করিয়া আসিতেছেন, গোস্বামীর মনে ইহাই 
বড় দুঃখ রহিয়! গেল। বদি হাড়ী ডোম চণ্ডালাদি অস্তযদজা তিস্তায় 
কাযস্থের আচার ব্যবহার ও রীতি প্রক্কৃতি হইত, তবে বোধহয়, তাহার! 
গোস্বামী মহাশয়ের গ্নেছ ও সমাদরের. তাজন অবন্তই হইতে পারিতেন। 

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার দর লিখিতেছেন, “মহারাজ আদিশুর 
এই ত্রাহ্মণগণের পরিচারকদিগকে এতদ্ষেশীয় ত্রা্ধণ ভূতাক্রণ ( আু 
নিক কায়স্থ ) জাতিতৃক্ত করিয়! ছিলেন, উভয় জাতির কার্ধ্য একপ্রকার 
বপতঃ কেহই কোন আপত্তি উথবাপন করিল নাঁ। এইকপে পাঁচজন 
কান্তকুব ব্রাঙ্ছণ পরিচারক এতদেশীয় কায়স্থ হইসা আর্সি পর্যন্ত কারস 
বলিয়া পরিচয় দিতেছে” 
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_ প্রতিবাদ । কায়স্থ মাত্রই যে করণজাতীয় নহে, সে বিষয় প্রমাণ ও 
ষ্টান্তাদির দ্বারা পূর্বে সপ্রমীণ করা হইয়াছে, তথার্ট ছুই একটা উদ্দা- 
হরণ এন্থলেও দেওয়া যাইতেছে। ত্রাঙ্গণজাতির মধ্যে গোশ্বামীদিগের 
একটা স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এই সমাজের ব্রাহ্মণের স্বর্ণকার প্রভৃতি 
অন্পৃশ্ঠ জাতির যাজ্যক্রিয়। করিয়। থাকেন, কিন্তু অপরাপর অনেক 
সমাজের ব্রাহ্মণের! এ সমস্ত অনাচরণীয় জাতির যাজ্যক্রিয়! করা দুরে 
থাকুক, তাহাদিগের সংস্পর্শে ও মংসর্গে আপনাদ্দিগকে অপবিত্র 
জ্ঞান করেন, এবং অশোচাত্তের রীতির স্তায় নান করিয়া শুদ্ধ হন। 
যজনযাজন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নিজবৃ্তি, তথাচ জাতি বিশেষের 'মধ্যে 
সেই যাঁজ্যক্রির। করিয়া, এক ব্রাহ্ষণসমাজের মধ্যে নানাবিধ ইতরবিশেষ 
সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে যেমন ব্রাঙ্মণ বলিলেই গোস্বামী 
বুঝায় না, কি যেমন গোম্বামী বলিলেই সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি বুঝায় না, 
সেইনপ করণ বলিলেই লমগ্র কায়স্থ বুঝাইবে না, কি কায়স্থ বলিলেই 
*করণজাতীয় হইবে না। যেমন গোস্বামীরা হীনজাতির যাজ্যক্রিয়া 
করেন বলিয়! কি সমগ্র ব্রাহ্মণজাতিকে গোস্বামী সমাজের অন্তর্গত 
বলিয়! স্থির করিতে হইবে? সেইরূপ করণজাতীয়কায়স্ত্ের সেবাবৃত্ি 
করে বলিয়। কি সমগ্র কায়স্থজাতি  করণজাতি ভুক্ত হইবে? এক 
গোস্বামী সমাজ মধ্যেও ইতরবিশেষ বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা 
শাখা বিদ্যমান আছে, তবে কি গোম্বামী বলিলেই নিত্যাননের 
সম্তাঁন বুঝাইবে ? না, হরিদাস, কৃষ্খদাস কি সনাতন গোস্বামীর বংশ 
বুধাইবে?| গুনিয়াছি সনাতন গ্রোস্বামী হিন্দু ছিলেন না, তিনি 
ফকিরের বেশে কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার 
মৃতাঁবলম্বী হন। এতস্তিন্ন বীরভদ্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি গোস্বা- 
মীর সমাজ আছে, মন্ত্রদীক্ষ| দেওয়া! গোস্বামী মাত্রেরই নিহীবৃত্তি, তবে 
কি একরূপ ব্যবসায়ী বলিয়া সকল জাতীয় গোস্বামীর এক শ্রেণীভুক্ত 
হইবেন ? তবে কি নিত্যানন্দ সম্তানের সহিত বীযতদ্র কি সনাতন 
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গোস্বামীর সন্তানগণের কোনগ্রকার শ্রেণীগত প্রভেদ থাকিবে নাঃ 
বৈদ্যজাতীয় কি কারস্থ্জাতীয় গোম্বামী, এবং ব্রাঙ্গণজাতীয় গোস্বাষী, 
এই উভয় জাতীয় গোস্বামীর সন্তানেরা একরূপ ব্যবসায়ী. বলিয়! যি 
একবংশীয় সন্তান হয়, তবে ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থ সম্তানেরাও করণবংশীয় 
বলিয়া স্থির হইবে। অত্রিম্বৃতির ৩৭১ শ্লোকে প্রকাশ আছে, এক ব্রা্মণ- 
জাতি দশবিধ | যথা, দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্িগন, বৈশা, শৃদ্র, নিষাদ, পাত, 
শ্নেচ্ছ, ও চণ্ডাল। কায়স্থ প্রতিপক্ষদিগের মতে চগ্ডাল, গ্েচ্ছ ও নিষাদাঁদি 
বাঙ্ষণের সহিত দেব মুনি ও দ্বিজাদি ব্রাহ্মণের কোন প্রভ্দে থাকা 
উচিত নহে। ূ 

কাযস্থ নিন্দকেরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন, সকল জাতির মধ্যেই 
উত্তমাধম মধ্যম এন ভ্রিবিধ শ্রেণী বিদামান আছে, এবং একরপ বাব- 
সায়ী হইলেও অবস্থাভেদে বিস্তর ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ভুত 
করণজাতির যধ্যে কেহই কোঁলীন্যপদে প্রতিষ্টিত হন নাই, বিশেষতঃ 
কুলীন শবে শ্রেষ্ঠ ব! উতরষ্ঠ বংশোস্তব বুঝায়। যথা, তস্যাপত্যমিত্যর্ে 
কুল শবাদী নপ্রত্যয়েন কুলীন ইতি পদসিদ্ধিরিতি। তবে কি রাজ! আদি: 
শূর পাচটি সৎকুলজাত কায়স্থ সন্তানকে বংশ মর্য্যাদাজ্ঞাপক কৌনীন্য- 
পদ প্রদানপূর্বক তাহাদিগের পুজা করিয়। শেষকালে করণজাতীয় 
করিয়া! দিলেন! ! | | 

ূরথপুত্রঃ স্ব তাতম্য ক্লেশো মাতৃশ্চ কণ্টকঃ। 

মূর্খ স্বকীয় তাতস্য মৃপদেশং বিগর্থতে ॥ 

একরপ ব্যবসায়ী হইলেই যে এক জাতিভূক্ত হয় না, তাহার অপর 
দৃষটাত্ত এই, ইদানীত্তন কতশত ব্রাঙ্মণ কাঁয়স্থের সহিত একরপ রাজকীয় 
কার্ধ্যে অথবা এককপ বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গোস্বামী- 
দিগের মতানুসারে সেই সকল ব্রান্ষণগণকে কায়ন্থ জাতিতুক্ত করিলে 
কেহ কোন আপড়্ি উত্থাপন করিতে পারেন না, যেছেড় উভয়ই একরপ 
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ঝাবলাযী। খছ্ধি একক্নপ ব্যবসায়ী হইলে একজাতি কি একশ্রেনীতুক্ত 
হয়া উচিত হয় ঘষে পাচক ব্রাক্মণেরা, মুসলমান ব1 মগ বাবুর্চির 
(গাচফের ) জাতীয় হউক, তবে যাজ্যকারী ব্রাহ্মণের! মোল্লার * জাতীয় 
হু, ভবে অধ্যাপক ত্রাক্ষণের! মৌলবী জাতীয় হউক, এবং তবে 
জন্গৃশাজাতির খাজ্যক্রিয়াকারী ত্রাঙ্ঘণের! ্বধর্মানিষ্ঠ অশৃত্জপ্রতিগ্রাহী 
সঘংশ ধাধক ব্রাঙ্মণের সহিত ঈমতুল্য হউক। বুদ্ধিটার ফি আয়তন, 
খআঁফ্‌ড়িয় ধর! যায় না। 

গৌস্বাদী পরে লিখিতেছেন, “ ঘাঁহা হউক, মহাত্মা আদিশুরের 
সৃতারপর ছয়জন উত্তরাধিকারী ক্রমান্বয়ে বঙ্গসিংহাসন অধিরোহ্ণ 
করেন, অবশেষে বৈদ্যবংশীয় সেনোপাধিধারী বল্লাল রাপদ্দে প্রতি- 
টিত হুইলেম। ইনি অতিশয় শাত্ত দাত্ত ক্ষমাশীল ও'গুণপক্ষপাতী রাগ! 
ছিলেন,- এইজন্য মহামান্ত আদিশৃরানীত বাঙ্গণদিগের মধ্যে ধাহারা 
আঁচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ, দান এই 
'ঈষ খগবিপিষ্ঠ ছিলেন, তাহাদিগের সন্মান ও প্রাধান্তের নিমিত্ত মহামান) 
গুযঃনর কুলীন উপাধি প্রদ্ধান করিলেন 2 

প্রতিবাদ । কায়স্থবিদ্বেধক অবতারেরা এম্কলে ইতিহাস প্রতৃতি 
শা দৃঁটিয় বিলঙ্গণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বুৎপতি প্রদর্শনেরও 
এফশেষ করিয়াছেন । রাজা আদিশুর হইতে ত্রমানবয়ে পাঁচজন উত্ব- 
রাধিকারীর পর রঘুদেব রাজ! হন, ইনি ৬২ বৎনর রাজত্ব করেন, রঘু 
দেষের পরেই গিরিধর, এই গিরিধর ৮* বৎমর কাল রাজ্যশীসন করেন। 
কাযস্থজাতীয় সেনবংশের প্রথম রাজ! ্ুকদেন, ইহার পুত্র বল্লালদেন, 
এই বর্লালমেন গোৌড়ছুর্ নির্মাণ করেন। রাজা আদিশুর কি রাজ 
বমীলসেন হি বৈঘাবংশীয় হইবেন, তবে তাহারা স্বজাতীয় বৈদ্যবংশের 
সগ্মান ন! করিলেন কেন? হার! বৈণ্যবংশীয় হইলে অবশ্যই কৌলী 


তাহারে তো গত 
ক সুসপদালেক মধ্যে বাহায়া ধাতযজিয়া করে তাহারে মোল্লা কছে। 
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মধধ্যাদ| গ্রদানপূর্বক বৈদাজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেম। এবং বৈদায়াও 
রাজবংশীয় বলিয়$ অবশ্যই প্রাধানাপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। 
রাজা বল্লালসেন নবগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে কৌলীন্যমর্ঘ্যানা প্রদান 
করিলেন, ইত্যাদি লিখিয়া গোস্বামী আপনার অনভিজ্ঞত শু অপার- 
দর্িতার পরিচয় দিয়াছেন। বল্লালসেনের দ্বারা ফৌলীনা মর্ধ্যাদার 
কৃষ্টি হয় নাই, রাজা! আদিশুরই ধ মর্যাদার মূলাধার। তাহার প্রমাণ 
এই যে, পুরুযোত্বম দত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচয় না দিয়! আপনার পরিচয় 
আপনি দিয়াছিলেন, তঙ্ভিন্ন তিনি শ্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, “আমি 
নুদ্ধ আপনার নিমন্ত্রণের অন্থরোধে আসি নাই, আমার বঙ্গরাজয দেখি- 
বারও অভিলাষ ছিল*। এই সকল কথা বলাতে রাজাজ্ঞাবহেলন ও 
ব্রাহ্মণের অবমাননা' কর! হইল, ইহাতে করিয়া পুরুষোত্বম দত্ত অবিনয়ী 
হইলেন, ও সেইজন্য রাজ! আদিশূর তাহারে নিষ্কুল করিলেন, যেহেতু 
বিনয় নবগুণাস্তর্গত একটা প্রধান গুণ | যথা, 


রাঁজ। কম্‌ নবগুপ কুলীনের মূল । 
বিনয় অভাবে দত্ত হইল নিষষু,ল ॥ 


এতদ্বারা! স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, রাজা! আরিশৃরই কৌনীন্য পদের 
হষ্টি করেন, রাজা বল্লালসেন করেন নাই। বল্লালসেন স্ুপ্ধ কায়ন্থ 
ব্রাহ্মণের মেল বা থাক্‌ বদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও প্রমাণ 
এই, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, বন্থ, মির ইত্যার্দি কৌলীন্য 
বিজ্ঞাপক উপাধি গুলি রাজা! আাদিশুর কর্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং বংশাবলীর 
পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাজ তটষ্টনারায়ণের উপর 
কুলীনধিগের কুলসপত্র লিখিবাঁর ভারার্পণ করেন। কৌলীন মর্যাদা 
ভিন্ন মহারাজ আদিশূর বজের দক্ষিণান্ব্নপ গ্রাম ধন ও ধেঙ্ক প্রভৃতি দান 
করিয়| পঞ্চবরাপ্ধণের সহিত তুঁলারপে সমাগত পঞ্চজন কাযস্থকে কৌ দীন 
পদ্গে গ্রতিষিত করেন | গোস্বামীর মতে রাজ] আদিখুর,উ্টাহার পরযারাধা 
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সেই পাচজন কায়স্থকে করণজাতিতূক্ত করিলেন! !! এরূপ গ্রলাপবৎ 
উন্মাদবাক্য যাহারা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বিশ্বা করেন, তাহারা অবশাই 
ূর্খাবতার সনোহ নাই। 


ূর্থপুত্রশ্চ শৌঁকার্ভীং কুরুতে নিজমাতিরং । 

রাঁজা আদিশূর যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্র- 
মাঁণ করা হইয়াছে, স্ৃতরাঁং গৎসন্বন্ধে আর কোন সংশয় নাই। বিশে- 
ষতঃ 'ভীহাঁর অধিকারকাঁলে বৈদ্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না 
সন্দেহ। বৈদ্য নামে কোন বংশ যে তৎকালে বিদ্যমান ছিল না, তাহ 
ুর্বপূর্ব পৃষ্ঠায় সদ্যুক্তি ছার! স্থিরীক্কত হইয়াছে । 

এক্ষণে পাঠকেরা জিজ্ঞাঁদা করিতে পাবেন, ভাল, আঁদিশুর রাজা 
+বদাবংশীয় নাই হউন, রাজ! বল্লালসেন ধঁ বংশীয় না হইবেন কেন? 
ইহাঁর উত্তর এই, রাঙ্গা বল্লালসেন যৎকালে কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেল বদ্ধ 
করেন, বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্তই তিনি তৎকালে তাহার শ্বজাতীয় 
*বৈদ্যসমীজের মধ্যে কোনগ্রকার কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিতেন। 
ভাহা যখন করেন নাই, তখন রাজা বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন 
ন1 বলিয়াই অবশ্ঠই স্থির করিতে হইবে, কেন না, আপনার অনুরূপ 
শ্ববংশের সম্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া কে কোথায় বংশীস্তরের কুলগৌরব 
সংস্থাপন করিয়া থাকে। বৈদ্যদিগের রাজদত্ কুলকারিকা ও কুলাচার্ধ্য 
প্রভৃতি বংশ মর্ধ্যারার কোন নিদর্শন নাই, অথচ মূর্খেরা বহ্বংড্বরে 
বলিয়। থাকে, বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন । 


প্রায়োমূর্থঃ পরিভববিধো নাঁভিমানং বিধতে। 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাঁতিই রাজপ্রসাদে .কৌলীন্ত 
পদ্নে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে কি ততকাঁলে বৈদ্যবংশীয়ের মধ্যে কেহই 
নবগুণ কি নবগ্ণাপ্তর্গত কোন গুণবিশিষ্ঠ ছিলেন না?' তাই বুঝি 
গো স্বামীর বৈদারাজা বরালসেন তাহাদিগকে কৌলীন্যসন্মানে বঞ্চিত 
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করিয়াছেন?, এ যুক্তিটী মন্দ নহে, দুরদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। 
ধাঁহারা এরপ যুক্তি লইয়া ঘর করেন, তাহাদের তুল্য বিজ্ঞলৌক মধো 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গভূমি স্বর্গভূমি হইয়! উঠিবে। তবে 
কথ! এই, যে বংশ নবগুণে কি নবগুণের কোন গুণে পরিচিত হইবার 
যোগ্য নহে, অর্থাৎ যে বংশে নবগুণের কোঁন গুণই নাই, পূর্বকালের 
রাজারা সে বংশকে ভপ্রবংশের মধ্যেই পরিগণিত করিতেন ন!। নতুবা! 
রাজা রল্লালসেন গোস্বামীর মতে বৈদ্যবংশীয় হইয়! শ্বজাতীয়দিগকে 
কৌলীন্ত মর্য্যাদারূপ পবিভ্রপদ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিতেন ন1। 
গোস্কামীর মতে রাঁজ! বল্লালসেন যদি বৈদ্যজাঁতীয় হন, তবে অবশ্তই 
বৈদ্যবংশটীকে অমৎকুলজাত বলিয়! শ্বীকার করিতে হয়, তবে কি রাজ। 
বল্লালমেন অসন্বংশের সন্তান ছিলেন? এছুচ্চ গৌরব অপেক্ষা বনাল- 
রাজকে কায়স্থ বলিয়া গ্রহণ করাই সর্ধতোভাবে শ্রেয়ঃ, নচেৎ তাহাকে 
অবংশজ বলিয়! পরিবাদগ্রস্ত হইতে হয়। ফলিতার্থ বল্লালসেন যথার্থই 
কায়স্থবংশীয়, বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্ই তিনি কৌলীন্ত মর্ধ্যাদা প্রদান-' 
পূর্বক ম্বজাঁতির মান গৌরব সম্যকৃরূপে সংস্থাপন করিতেন| মহারাঙ্গ 
আদিশূর ও মহারাজ বল্লালসেন যে, কায়স্থ কুলতৃষণ ছিলেন, তাহা কর্ণেল, 
গাডইন্‌ সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অন্থ্বাদিত আইন আক্বরী 
গ্রন্থে লিখিত হিন্দু রাজাবলীর তালিকা * দৃষ্টি করিলে নিশ্চয় বলিয়! 
প্রতীত হইবে। রাজ! বন্বালসেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়! যে সে অনভিজ্ঞ 
লোকের মুখে শ্রুত হইবার তাৎপর্য এই, সর্ধপ্রথমে প্র রাজ। বৌদ্বধর্মা- 
বলম্বী ছিলেন, কি্ত শেষাবস্থায় বৈদিক ধর্মে শ্রদ্ধা জন্মিবায় বর্ণশ্রেষ্ঠ 
ব্রাঙ্মণ, ও দ্বিতীয় শ্রেষ্বর্ণ ক্ষত্রিযাস্তর্গত শ্বজাতীয় কায়স্থগণের প্রতি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করেন, এবং নবগুণান্গপারে তীহার্দিগের মধ্যে 
মেলবদ্ধ করিয়া! সকলের তক্তিভাজন ও প্রতিষ্ঠাভাজন হন। পূর্বে তিনি 





* প্রতিবাঁদাভ'সের পৃষ্ঠায় এ তালিকা নিবেশিত হইয়াছে। 
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বৌদ্বধন্থী ছিলেন বলিয়! “ বল্লালসেন বৌদ্ধ * এই নামে পরিচিত হন। 
ধী বৌদ্ধ শব্টী ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়! বৈদ্যশব্ে পরিণত হুইয়াছে। 
যে শবাগুনি স্থুথে উচ্চারিত ন! হয়, লোকে প্রায়ই তাহা বিকৃত করিয়া 
তুলে, যেমন, গোস্বামীর স্থলে গৌসাই, মুখোপাধ্যায়ের স্থলে মুখর, 
গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলে গাঙ্গুলী, ইত্যাদি। মহারাজ বল্লালসেনও সেইন্বপে 
বৌদ্ধস্থলে বৈদ্য হইয়া পড়িয়াছেন। স্থখে উচ্চারণের নিমিত্ত কোমল 
ও লু শব ব্যবহার করা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। ও সেইজন্ত কষ্সাধ্য 
শবগুলির পরিবর্তে স্থখসাধ্য অপশবের ব্যবহার হইয়! থাকে, এ রীতি 
সর্ধকালে ও সর্বদেশে প্রচলিত আছে ;--যেমন গ্রামের পরিবর্ধে গা, 
্র্নার পরিবর্তে গাঙ২ গৃহের পরিবর্তে ঘর, ইত্যাদি বিস্তর দৃষ্থাস্ত আছে। 
বল্লালসেন ঘে বৈদ্যৰংশীয় ছিলেন না, তাহার আরও একটী যুক্তি এই, 
জাতিবাচক শব্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ হইবার রীতি কোন দেশে ও কোন 
কালে প্রচলিত নাই, বরং নামাস্তে ধর্ম বিশেষের মতবোধক শব ছারা 
পরিচিত হইবার রীতি চিরকালই প্রচলিত আছে। যেমন রাজ! দেবী- 
কষ কায়স্থ, কি রাজ। উপেন্ত্ররূষ, রাঁজ। আনন্বকৃষ্ণ কাঁযস্থ এরূপ জাতি 
বাচক শষ নামান্তে প্রযুক্ত হইয়া আখ্যাত হইবার রীতি কুত্রাপি গুনিও 
নাই এবং দেখিও নাই। ব্রং রামশরণ ধুন্দপন্থী। মথুরালাল নানকগন্থী 
মিট্ঠুাল কবীর পন্থী, রাধার বৈষ্ণব, কৃষ্ণদাদ বৈরাগী ইত্যাদি ধর্ম 
বিশেষের মতবোধক শব নামান্তে যুক্ত হুইয়! পরিচিত হুইবার রীতি 
সর্বন্ধ প্রচলিত আছে। বৈদ্য শবটী জাতিবোধক, ধরব বিশেষের মত- 
যোঁধক নহে, সেই অন্ধ “বন্তালসেন 'ধৈদা” বলিলে জাতিবোধক শব 
বারা পরিচিত হওয়! হয়, সে রীতি কিন্তু অপ্রচলিত ও অপ্রদিদ্ধ। বৌদ্ধ 
শবটী ধর্ম বিশেষের মতবোধক । অতএব এস্থলে বৌদ্ধ শবে পরিবর্তে 
অগেঙ্গান্ধত স্ুখোচ্চারিত বৈদ্য শবচী যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তত্নম্বন্ধে 
কিছুমাত্র মনে নাই। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে, সর্বপ্রথমে বল্াল- 
মেন বৌদ্ধঃ এই"্ঘতবোঁধক শব দ্বারা এরাজা লোক-সমাজে বিগ্যাত 
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হন, কালক্রফেে বৌদ্ধশবটা কষ্ঠদাধ্য উচ্চারণহেতু বিকৃত হইয়া তদপেক্ষ। 
সুখোচ্চারিত বৈদ্য ধবে পরিণত হইয়াছে। 

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও রাজদত “উপাধ্যায়»--উপাধিধারী শ্রীযুক্ত 
রায় রাজেন্ত্রলাল মিত্র বাহাদুর রহস্যসন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন) মালদহ 
গ্রামে ও ঢাকা নগরে যে দুইথানি তাত্রশাসন * ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, তদ্দারা মহারাজ বল্লালমেন কায়স্থবংশীয় বলিয়! স্থির 
হইতেছেন। ও তাত্রশাসনে বলীলসেনের নাম সহিত তাহার পূর্ব- 
পুরুষের ও পুত্রপৌত্রের নামোল্পেখ পর্য্যস্ত রহিয়াছে । বল্লালসেন যে 
কায়স্থরংশীয়, তৎ্ন্বন্ধে ্ ছুইখানি তাঅশাদন অন্রান্ত প্রমাণ স্বরূপ । 
রাজাবলী ও ছুর্গাবিলাসাদি যে ছুই একখানি যৎসামান্ঘ অর্ধাটীন গ্রন্থে 
বল্লালদেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন, সে ুদ্ধ গ্রন্থকার- 
দিগের অনবধানততা ও অনতিজ্ঞত1 নিবন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
অর্থাৎ লোকের মুখ হইতে গ্রস্থকারদিগের কর্ণকৃহরে যেরূপ শব প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহারা মেইরূপই লিখিয়াছেন। তাহারা শুনিয়াছেন বন্লালসেন 
«বৈদ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন বল্লীলসেন “বৈদ্য” । সাঁষান্ত কথোপকথন- 
স্থলে লোকে অকোমল শব্বগুলি বিশুদ্ধবূপে উচ্চারণ করে না, অনেকে 
করিতেও পারে না, তাই « মহারাজ বন্ালসেন বৌদ্ধ” স্থলে বৈদ্য 
বলিয়৷ কতকগুলি জ্ঞানছূর্ধল নির্বোধ অর্বাচীন লোকের মধ্যে পরিচিত 
হইয়াছেন। জাতিবোধকশব্ব দ্বারা কাহারও যে নামনির্দেশ হইয়া 
থাকেনা, সে বিয়য় পূর্বে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। রাজাবলী ও 
দুর্গাবিলাস গ্রন্থের গ্রস্থকারের! যেরঁপ ভ্রমে পড়িয়৷ রাজা বল্লালসেনকে 
বৈদ্য বলিয়! উক্ত করিয়াছেন, শ্রীরামপুর়ের ভূতপূর্ব লন্বনামা ইংরাজ 
্রস্থকার মাস্মান্‌ সাহেবও অবিকল সেইরপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন 
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এই গ্রন্থকার তাহার বেতনভোগী একজন পল্তবগ্রাহী গত্ডিতের মুখে 
শুনিয়া বল্লালকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়। উক্ত করিয়াছন। ইহার পর 
কৌলীন্তপ্রথার নিন্দা করণানস্তর গোস্বামী মহাশয় তর্দীয় প্রখর বুদ্ধির 
আরও অতিরিক্ত বেগ দেখাইতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বল্লাল- 
সেন এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্তপ্রথা সংস্থাপন পূর্বক তাহাদিগের 
ভৃত্যদিগের বিষয়েও মনোযোগী হইলেন। উহার! এতদ্দেশীয় করণ- 
জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া নিরতিশয় যত্ব সহকারে প্রতুসেবা করাতে 
বল্লালের আদেশানুসারে ঘোষ বনু মিত্র প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পূর্বক 
কুলীন নামে খ্যাত হইল, এবং অপরাঁপর কায়স্থদ্িগের সহিত ত্বাহার 
ব্যবহার আদান প্রদান করিতে লাঁগিল %। 

গ্রতিবাদ। কায়স্থের প্রতিপক্ষের পূর্বোক্ত যে কয়েকটী কথা লিখি- 
য়াছেন, তাহার কোনটাই সমৃলক বা সথসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ বল্লীলসেন 
দ্বারা কৌলীন্যপদ আদৌ সংস্থাপিত হয় নাই, ইহা পূর্বেই স্থুসঙ্গত 
' যুক্তিও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যদি ততকালে সমাগত 
পঞ্চজন কায়স্থ করণজাতীয়ের সহিত একজাতীয় হইয়া, পরস্পর আহার 
ব্যবহার ও আদান প্রদান করিত, তবে অবশ্তই সেই প্রথা একালপর্য্যস্ত 
গ্রচলিত থাকিত। যখন ক্ষত্রিয়কায়স্থের একটা পৃথক্‌ সমাজ নির্দি্ আছে 
দেখা যাইতেছে, তখন কায়স্থ ও করণের! উভয়ে একসমাজ ও একজাতি- 
তুক্ত হইয়াছে একথ৷ ব্যক্ত করা আর প্রলাপোক্তি করা একই কথা। 
বোধহয় এরূপ অসঙ্গত কথ! গোঁম্বামীর! জ্ঞানপূর্বক কদাচ লিখেন নাইঃ 
কথাটী গোন্বামীর মতন হয় নাই," মেষ স্বামীর মতনই হইয়াছে। 
ফাহাদের বোঁধাবোধ শক্তি আছে, তাহারা কথন নির্কোধের হীনবুদ্ধির 
গরিচয় দেয় না। যদি করণের নহিত একত্রমিলিত হইয়া প্রভৃসেবা 
করাতে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থ কৌলীন্তপদ পাইয়া! ছিল, তবে সেই কর- 
ণেরা সে পদে বঞ্চিত হইল কেন? গোস্বামীদিগের মতে তাহারাও ত 
প্রতুসেবা করিয্নাঁছিল। যদি একরপ ব্যবসায়ী বলিয়া! 'সমাগত কায়স্তেরা 
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করণজাতীয় মুমাজভূ হইয়া থাকে, তবে সমাগত পঞ্চবরাহ্ষণ অস্ত্যজ- 
জাতির যাঁজ্যকাত্মী ব্রাহ্মণের সমাঁজভূক্ত না হইলেন কেন? উতভ- 
য়েরই ত একান্ুরূপ ব্যবসায়, তবে কেহ বেদে বাগ্দি ডোম চও্ডাল 
বেস্তা প্রসতি অন্পৃশ্ত অনাঁচরণীয়জাতির যাজ্যক্রিয়া ও সেই সকল 
অস্ত্যজজাতির দানগ্রতিগ্রহ করিয়া কালহরণ করেন, কেহ বা কায়স্থ 
্রাহ্মণার্দি পবিত্রসমাজের দীক্ষাগ্ডর হইয়া! ও তাহাঁদিগের যাজ্যক্রিয়া 
করিয়া দিনগাত করেন, এইমাত্র প্রভেদ। নচেৎ উভয়ের ব্যবসায় 
একানুরূপই | একান্থুরুপবৃত্তি হইলে যদি এক সমাজভুক্ত হইতে হয়, 
তবে, আর ভদ্রসমানের ব্রাঙ্ষণের সহিত অন্ত্যজজাতির ব্রাহ্মণের কোন 
ভেদাভেদ থাক! উচিত হয় না, তবে রাঁজার সহিত পুণ্টেতেলীর একই 
দূর!!! কৌলীন্ শবৌঁর অর্থ কুলগৌরব, যাহার মহদ্বংশে জন্ম, সেই কুলীন। 
তবে কি মহারাজ আদিশুর করণজাতিতূক্ত করিয়া মহৎকুলের সন্তান 
গণের অবমাঁনন! করিলেন? পণ্ড অবতার না হইলে আর এপ যুক্তি- 
বিরুদ্ধ অশ্রুতপূর্ব কথা! কেহ কখন বিশ্বামও করে না, অন্তঃকরণেও স্থান, 
দেয় না। মহারাজ আদিশূর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলমর্যযাদা নিরূপিত 
করিয়! তীহার শ্বজাতীয় ক্ষত্রিয়কায়স্থ্ের বংশমর্য্যাদা সংস্থাপন করি- 
লেন, ইহা ভিন্ন কথা আর কিছুই নহে। মহারাজ যেমন রাটীয় ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন বেদে বাঁগৃদি বাঁরবনিতা প্রভৃতির ব্রাঙ্মণ, কি ভাট, অগ্রদানী, 
নগ্নাচাধধ্য ও তূঁইহার ত্রান্ষণাদির কোনরূপ বংশমর্ধযাদা নির্ণর করেন 
নাই, তেমনি এদিকে তিনি আপনার ম্বজাতীয় ক্ষত্রিয়কায়স্থ ভিন্ন 
অপর কোন জাঁতিরই কুলগৌরব নির্দেশ করেন নাই । ইহার তাঁৎ. 
পর্য্যার্থ এই, ভদ্রবংশজ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতিই ক্ষত্রিয় বা! ক্ষত্রিয় 
কায়স্থের তুল্য জাত্যভিমানে শ্রেষ্ঠ নহে। 

গোস্বামীর নিজেই লিখিয়াছেন, রাজা বল্লালসেন শাস্ত দাত গুণ- 
পক্ষপাতী ও ক্ষমাশীল ছিলেন। যে বল্লালসেন এতাধিক গুণসন্পর, 
সেই বল্পাসসেন যখন সমাগত পঞ্চকায়স্থের আদিশূরদত্তকৌলীন্ত মর্যাদা 
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স্থির রাধিয়াছেন, এবং ক্ষমতাসত্বেও কুলমর্যযাদা অপ্রদানে বৈদ্যজাতির 
প্রতি যখন হুতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন, কায়স্থগ্রতিপক্ষেরা 
অবধারিত জানিবেন, রাজা বল্লালমেন কখনই বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, 
এবং ক্ষত্িয়ান্তর্ত কায়ছ্থেরা কখনই হীনজাতীয় নহে, কেননা বন্লাল 
তুল্য বিজ্ঞ প্রান্ত ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অসন্বংশের গৌরব ও সদ্বংশের 
অবমানন! কখনই করিয়। থাকেন না। বঙগদেশে ক্ষত্রিয়কায়স্তথের শুভা- 
গমনের দিবস হইতে একালপর্য্স্ত সত্বংশীয় ব্রাহ্মণের তাহাদিগের 
যজন ও যাঁজনভ্তিয়৷ করিয়া! আদিতেছেন। যে ব্রাঙ্গণেরা অন্ত্যজজাতির 
যাজাক্রিয়া করেন, কি তাহাদিগের দানপ্রতিগৃহ করেন, তাহাদিগের 
্ুঁজল গর্য্য্তও ধর্নিষ্ ব্রাহ্মণসত্তানের! ব্যবহার করিয়া থাকেন না । 

“যুগি বৈদ্য সদেগাঁপ গোসাএী, বঙ্গে বই আর (কোথাও নাই” এই 
্রদিদ্ধ গ্রবাদটী সত্যই বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
আর্ধ্যজাতির আদ্য নিবাঁসভূমি পশ্চিমপ্রদেশে বৈদ্য নামে কোন জাতি 
* এক্ষণে বিদ্যমান নাই, পূর্বেও ছিল না, থাকিলে অবশ্তই এ বংশের 
অন্ত্যতঃ ছুই একটী পরিবারও ইদানীং বিদ্যমান থাকিতে দেখা যাইত। 
যখন পশ্চিমপ্রদেশবামীরা! 'বৈদানামে একী জাতি পূর্বে ছিল, কি 
এক্ষণে (আদিশূরের সময়ে ) আছে বলিয়া! অবগত নহে, তখন যে বঙ্গে 
সমাগত পঞ্চব্রাঙ্ষণ আদিশুর রাজাকে বৈশ্তজাতীয় বৈদ্যবংশজ্ঞানে 
ধজ্তে যাজাক্রিয়া করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথ! বালভাষিতের স্ঠায় 
নিতান্ত অগ্রাহ্য ও উপহান্য। অসদ্স্বর বিদ্যমানতা শ্বীকার করা 
যেরূপ অসঙ্গত, তৎকালে বৈদ্যবংশের' দত্তাব শ্বীকার করাও তক্রপ 
অসঙ্গত। যথা,-- 


এ বন্ধ্যান্থতৌযাতি খপুষ্প কৃতশেখরঃ। 
কৃর্মালোম পটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ ধনুর্দরঃ ॥ 


এই বদ্ধযার পুত্র যাইতেছে। ইহার মন্তক আকাঁশ কুস্গমে শোভ- 
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মান হয্াে। এ ব্যক্তি কচ্ছপলোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে । 
এই ব্যক্তির হস্তে শখারুর শৃঙ্গ নির্শিত ধনু রহিয়াছে। এই শ্লোকটীর 
প্রকৃত অর্থান্নরূপ ঘটন! স্বীকার কর যেরূপ অসম্ভব, তৎকালে বৈদ্য 
জাতির বিদ্যমাঁনতা! শ্বীকার করাও সেইরূপ অনস্তব | তবে অবশ্যই আদি- 
শূর রাজাকে কায়স্থবংশীয় জানিয়৷ খ পঞ্চব্রাক্ষণ তাহার যজ্ঞে ব্রতী 
হইতে আপিয়াছিলেন। কায়স্থ যদি শুদ্রবর্ণ হয়, তবে অবশ্ই স্বীকার 
করিতে হইবে তীহারা শৃদ্বের যাজ্যক্রিয়া করিতে আসদিয়াছিলেন। 
এ মীমাংসা কিন্তু কদাঁচ প্রশস্ত নহে। তত পূর্ববকালের ব্রাক্ষণেরা, 
বিশেষতঃ তৎকালের বেদবেত্ত। শান্তদরশা স্বধর্মানিষ্ঠ অশৃত্রপ্রতিগ্রাহী 
ব্রাহ্মণের! যে শৃত্রের যাঁজনক্রিয়া করিবেন, বিশেষতঃ ততদুরব্তা দেশ 
হইতে দেশাত্তরাগমনের কষ্টু শ্বীকার করিয়া হীনবর্ণ শুদ্রের যজ্ঞে 
ব্রতী হইবেন, একথা সজ্জনসমাঞ্ের কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। এত- 
ভিন্ন রাজ! আদিশুর শূর্র হইয়া পঞ্চজন ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বংশীয় 
মহারাজ বীরসিংহকে অনুরোধপত্র পাঠাইতে কখনই সাহসী হইতেন, 
না। যদি বল সুষ্বদ্জ্ঞানে এপ অনুরোধ করিতে না পারিবেন কেন? 
তাহার উত্তর এই, রাজ আদিশুর অনুরোধ করিলেও ক্ষত্রিয়বংশীয় 
বীরসিংহ নৃপতি এ আদিশূর রাজাকে শুদ্র বিবেচনায় তাহার এরূপ 
অদঙ্গত অনুরোধ কদাচ রক্ষা করিতেন না, মনে মনে ইচ্ছা থাকি- 
লেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন না, যেহেতু শান্তর 
বিরুদ্ধ এরং ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণের! কদাচ শৃদ্রের যঙ্ঞে ব্রতী হইতে 
দ্বীকার করিতেন না। আদিশৃরের সময়ে বৈদ্যনামে কোন জাতি ষে 
বিদ্যমান ছিল না, তাহা পূর্বোল্লিখিত যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, এবং সে কথ! জাতিমিত্রের গ্রন্থকারও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। 
সুতরাং এক্ষণে আর তাহাকে কোনপ্রকারেই বৈদ্যবংশীয় বলা যাইতে 
পারে না। রাঁজ! আদিশৃর যদি বৈদ্যবংশীয় নহেন, তবে তাহাকে কায়স্থ- 
বংশীয় বলিয়া! অবস্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু ক্কাযস্থকুলোস্তব না 


৫৮ | প্রতিবাঁদ। 


হইলে, কায়স্থ গঞ্জনের প্রতি তত গৌরব কদাঁচ প্রদর্শন করিতেন 
না, বিশেষতঃ রাজা আদিশ্র এ পঞ্জনকায়স্থ্মহাত্মীকে বেদার্থবেতা 
পরমার্থনিষ্ঠ পঞ্চজনব্রাঙ্ষণের সহিত সমতুল্যরূগে গণ্য মান্ত করিয়া- 
ছেন। কায়স্থবংশীয় মহারাজ আদিশূর যদি শৃদ্রবর্ণ হইতেন, তবে কি 
বীরসিংহ মহারাজ শুকরের যাঁজন করিবার নিমিত্ত পাঁচজন সর্বশান্্রশী 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠাইতেন? না, সেই শ্বধর্মনিষ্ঠ বেদবিদ্যাবিশারদ 
্রাহ্মণেরা শৃদ্রের যাজন করিতে স্বীকৃত হইতেন ? ধর্মাবিরোধী ও শান্ত 
বিরুদ্ধ কাধ্য করিতে কদাচ তাহারা সম্মত হইতেন না। এই সকল 
যুক্তি, বিবেচনা] ও মীমাংসা স্থলে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ তিন্ন আর 
কি বল! যাইতে পারে? ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে মহারাঁজ বীরসিংহও একটা 
ন্থহদের অস্থরোধ রক্ষা করিতে পাঁরিতেন না, এবং ব্রীক্ষণেরাও তত পথ- 
কষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আগমন করিতেন না। পঞ্চজন বেদজ্ঞ 
বরাহ্মণকে মহারাজ আদিশূর নিমন্ত্রণ দ্বারা আনাইয়া ধেন্ু, স্বর্ণ, রজত, 
“নানারত্ব ও বস্ত্র, কুশও ধারিপৃত ধরিয়া তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন, 
তত্তিন্ন অন্তর্ক্দী অর্থীৎ গঙ্গা ও সরশ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ভূমি উৎমর্গ 
করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, এ বেদজ্ঞ পঞ্চব্রান্মণ 
মহারাজ আদিশূরের দাঁন প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজ আদি- 
শূরকে যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ কাঁয়স্থ বলিয়! স্বীকার করা না হয়, তবে বঙ্গের 
সঘংশজাত ব্রাঙ্মণদিগকে পতিত ব্রাঙ্মণেরসস্তান বলিয়া পরিচিত হওয়| 
উচিত হয়, অথবা! কায়স্থজীতিকে শূদ্রবর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিলে, সমু- 
দায় ধর্ধশীন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হূর্ম, কিবা! সমুদায় ধর্শশান্ত্র মিথ্যা 
বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। এমতে মহারাজ আদিশূর যে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ 
ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তত্তিন্ন ভগবান্‌ মন্থ কহিয়া গিয়াছেন, 
কষত্রিয়বংশজরাঁজ। ব্যতীত ব্রাহ্মণের! অন্য বর্ণের রাজার দানগ্রহণ করিলে 
সবংশে পতিত হইগনা বিংশতি নরকে গমন করেন। যথা, মন্ুত্বৃতি 
৪ অধ্যায়। 


প্রতিবাঁদ। ৫৯ 


নরধৃঙ্জঃ ্রতিগৃহ্ীয়াদ রাঁজন্য গ্রদৃতিতঃ 
সুনাচক্ত ধ্বজবতাং বেশেনৈবচ জীবতাং |৮৪। 


ইত্যাদি ৮৫/৮৬/৮৭ শ্লোক পূর্ববূর্ব পৃষ্ঠার কোনস্থলে লিখিত হই- 
য়াছে, দৃষ্টি করিবেন। 

কায়স্থবংশীয়্ মহারাজ আদিশুরের দান যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গ্রহণ 
করিয়াছেন, তখন কায়স্থবর্ণ যে শূদ্র নহে, কি তীহারা ষে ক্ষত্রিয়বর্ণ, 
তদ্বিষযধে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য নাই। গোস্বামীর মতে রাঁজা 
আদিশুর বৈদ্যবংশীয় বৈশ্যজাতি হইলেও মন্ধুর উক্ত বচনান্থসারে 
কান্যকুজ হইতে সমাগত পঞ্চব্রাক্মণকে পতিত হইতে হয়, যেহেতু 
মন্ধু ক্ষত্রিয়রাজ। ভিন্ন অপর জাতীয় রাজার দানপ্রতিগ্রহ প্রত্যবায়জনক 
বলিয়! নিষেধ করিয়াছেন। তবেকি মহারাজ কান্যকুজাধিপতি জাতি 
কুল নষ্ট ও ধর্ম ভ্রষ্টু করিবার নিমিত্ত ই পীচজন বেদজ্ঞ স্বধর্শ 
পরায়ণ তরাহ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ প্রথমাগত পঞ্রহ্ষণ, 
পতিত হইয়। থাকেন, তবে এই বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত তাহাদের সন্তানেরা 
অবশ্ঠই পতিত হইয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, কেননা, যেমন 
ব্রাত্যের সন্তান ব্রাত্যই হয়, জারজের সন্তান ভারজবংশীয়ই হয়, 
তেমনি পতিতের সন্তান পতিতই হইয়। থাকে । 

কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের বুদ্ধি বিবেচনার দীর্ঘায়তন দেখিয়া! অন্গমান 
হয়, যাহারা অন্পৃশ্য ইতরজাতির যাজ্যক্রিয়া করে, কি যাহারা ডোম 
চণ্ডালাদি করিয়া বেশ্যাজাতির দীক্ষা্ডর হইয়া তাহাদিগের কষ্টসাধ্য 
ও অপবিত্র উপার্জন গ্রহণ দ্বারা স্বপরিবার সহিত উদর সেবা করে, 
তাঁহাদ্দিগের সঙ্গে এ সকল প্রতিপক্ষের ন্বজাতিত্ব সম্বন্ধ আছে। তাহারা 
যদি সংমর্গ গুণে এপ সুক্ষ বুদ্ধির অন্তগামী না হইবেন, তবে ভদ্রবংশীয় 
্রাঙ্মণদিগকে পতিত বলিয়! অপবাদগ্রস্ত করিতে পারিবেন কেন ?| 

কায়স্থের। ক্ষত্ব্যবর্ণ কি না শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা তাঙ্ক, মীমাংসা করিতে 
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হইলে, পক্ষা ক্ষ বিস্তর গ্রমাণ গ্রয়োগ উপস্থিত করা যাঁয়। ত্যব কি স্থলে 
শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হইবে? না, তাহা করিতে হইবে না শান্ত্রেরও মর্ধযাদা 
রক্ষা করিতে হইবে, যুক্তিরও আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তির সহিত 
শাস্ত্রের একতা হইয়! ষে মীমাংসা স্থির হইবে, সেই মীমাংসাই গ্রহণের 
যোগ্য, ও তাহাই ভদ্রলোকের গ্রহণ কর! উচিত, যেহেতু “শাস্বাণি যুক্তি 
'মূলানি” এই খধিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তত্তিন্ন মন্থ কহি- 
য়াছেন, আপন আপন বর্ণ বা জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, 
অর্থাৎ কর্ম দ্বার! তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পায়। যথা. 


বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নরংকলুষ যোনিজং। 

আর্ধ্যরূপ মিবানার্য্যং কর্্মতিঃ স্বৈর্রিতাবয়েৎ ॥ 

ইতি মনু ১৯1 ৭। 
কায়স্থদিগের যেরূপ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার, তীহাদ্িগের যেরূপ 
উদার ন্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা যেরূপ তেজন্থিতা প্রদর্শন করেন, 
তাহাতে করিয়। কায়স্থ্রো ক্ষত্রিয়বর্ণ ভিন্ন আর. কোন বর্ণ হইবার সস্তা- 
বনা নাই। আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ ভিন্ন কাস্তে আরও 
বিস্তর গুণ লক্ষিত হয়। যথা, বল, দর্প, সাহস, তেজ ধৈর্য্য, প্রতাপ, 
শাসন, তাড়ন, বিদারণ প্রভৃতি সমুদায় ক্ষত্রির়লক্ষণ কায়স্থৃতে জাজল্য- 
মান রহিয়াছে, এবং এই সমস্ত গু কায়স্থজাতিতে যে পরিমাণে বিদ্য- 
মাঁন থাকিতে দেখা যায়, এই বঙ্গরাজ্যে তাহার শতাংশের একঅঃশও 
অন্ধ জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না|. 'প্রতিবাদাভাসে নিবিষ্ঠ কারস 
রাজগ্তগণের সংখ্যা দৃষ্টি করিলেই শত্রুপক্ষের কায়স্থজাতির ভূষণস্বরূপ 
এই সকল ক্ষত্রিয়ক্ষণ শ্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কায়স্থেরা 
যেরূপ কুলধর্বরক্ষক, তাহারা যেরূপ সর্বজনপ্রতিগালক, তাহারা 
যেরূপ বদান্যবর, সেরূপ যে অন্য কোন জাতি নহে, একথা কেহই অন্বা- 
কার করিতে পরিজন না। স্প্রতি মভাবাঁজারাধিপতি রাঙ্জ। আনন্দ- 
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ঞষঃ দেববাহাদ্র ও হোগলঝুঁড়িয়ার বাবু অভয়াচরণ গুহ দেব স্ব স্ব পিতৃ- 
শ্াদ্ধে যেরূপ দাঁনধর্সের সমারোহ করিয়াছেন, সেন্বপ সমারোহের কা 
তদবস্থাপন্ন অন্য জাতির মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। 

কাযস্থের! প্রকৃতপক্ষে কোব্বর্ণের অন্তর্গত, তাহাদিগের মহৎ লক্ষণ 
সবার! সাধুসমীজে তাহা আপনাআাপনিই প্রকীশ পাইতেছে। 


সোঁমগ্রকাশ পত্রিকা । 


গোস্বামী মহাঁশয়রা লিখিতেছেন, “কায়স্থদিগের পুর্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 
মান্ততম সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাঁশয় ১২৮১ সালের ২রা আধষাঁঢ়ের 
পত্রিকায় যাহ! লিখিয়াছেন, আমা এস্থলে অবিকল তাহাই উদ্ধৃত 
করিলাম । 

প্রতিবাঁদ। সম্পাদক স্বয়ং কিছুই লিখেন নাই, কায়স্থ সম্বন্ধে একখানি 
প্রেরিতপত্রমাত্র তাহার পত্রে প্রকটিত করিয়াঁছিলেন। সম্পাদক মহাশয় 
বরং সেই পত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়া কায়স্থভাঁতির গৌরব 
রক্ষা করিয়াছেন । 

এই পত্রের মূল বৃত্তান্ত কাযস্থপ্রতিপক্ষের! অবগত নহেন, তাই 
তাহাদের তত লক্ষবন্প দেখ! যায়। বারাশতের পূর্ব টাঁকীনিবাসী 
কোন মান্ ব্যক্তি আজিকাঁল বাঁরাঁণসীতে বাস করিতেছেন। ইনি 
মৌলিক বঙ্গজ কায়স্থ। এ্কায়স্থ মহাশয় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে স্বদেশে 
আঁগমন করেন, ও নেই বিবাহে তাহার একটী নিজ কুটুম্ব কুলীন কায়স্থ 
মৌলিকজ্ঞানে তীহাঁরে তুচ্ছ তাচ্ছীল্ন্য করিয়াছিলেন । ী মৌলিক কায়স্থ 
মহাঁশয় সেই অবমাননায় বাঁরাঁণসীতে প্রতিগমন করিয়া কুলীনকায়স্থের 
গ্লানিপূর্ণ একটী আন্দোলন উপস্থিত করেন ও সেই আন্দোলনটী ১২৮১ 
সালের ২রা আষাঢ়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকটিত হয়। আন্দোলন- 
কারী কুলীনকায়স্থ নহেন, কিন্তু জনৈক কুলীনকায়স্থকে মুখপাত্র করিয়। 
& আন্দোলন উপস্থিত করেন। সেই অপমানিত মৌলিঙ্ক কায়স্থ যহাশয় 
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অবিকল সেই বৃত্তান্ত গুলি হাতে লিখিয় ডাকে তাঁহার কুটুষ্ঘবর্কে 
টাকীতে গাঠাইয়াছিলেন। সেই হন্তলিপি আঘরাও স্বচক্ষে দর্শন 
এবং কতক কতক পাঠও করিয়াছি। প্র পত্রিকা! সম্বন্ধে একটা একটা 
করিয়া উত্তর দান করিতে হইলে অনেক স্থান ও সময় সাপেক্ষ 
করে, সেই জন্য সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধ্য হইলাম । আনো 
লনের মন্মীর্থ এই যে, বঙ্গের কুলীন কায়স্থের! “কাহার জাতীয়, যেহেতু 


পঞ্চব্রান্মণের সহিত যে পাঁচজন দাদ বঙ্গে আগমন করে) তাহার, 
জাতিতে “কাহার ছিল। 


প্রতিবাদ । ছিলই বা! “কাহার জাতি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি 
হইবে? কায়স্থের| তআর দাস হইয়া সঙ্গে আইসে নাই। নিমন্ত্রণ পত্র 
পাইয়া যেমন পাচজন ব্রাহ্মণ অ[সিয়াছিলেন, তেমনি গাচজন কায়স্যও 
আমিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণের সঙ্গেও দান ছিল, কায়স্থের সঙ্গেও দাস 
ছিল। ব্রাঙ্মণদিগেরও আগমনীয়বাহন ছিল, কায়ন্তদিগেরও ছিল। 
কায়ন্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ ও যুক্তি পুর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি যুক্তি ও প্রমাণ এস্থলে 
প্রদর্শন করিতেছি। 

১ম। কায়স্থের যদি 'কাহারঃ জাতীয় হইত, কি দাস হইয়] সঙ্গে 
আদিত, তবে মহারাজ আদিশূর সভা করিয়। সম্মানের সহিত তাহা- 
দিগের পরিচয় কদাচ গ্রহণ করিতেন ন1। 

২য়। সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত, তপনতুল্য প্রতাপ, অস্্রশস্ত্ে স্ুনিপুণ, 
ইত্যাদি গৌরব পূর্ণ পরিচয় কি "কাহার জাতির যোগ্য? বোধহয় 
গোম্বামীদিগের নিজেরও তত গুণাগীবব আছে কি না সন্দেহ। 

৩য়। মহারাজ আদিশূর যেমন পঞ্চব্রাহ্ণকে যাজ্জিক করিয়াছিলেন, 
তেষনি পাঁচজন কায়স্থের নামেও এ যজ্ঞে সঙ্কপ্প করা হইয়াছিল। তাহার 
প্রমাণ, ঘোষ বনু মিত্রাদি উপাধি প্রাপ্তি ও গো স্বর্ণ ভূম্যাদি দানগ্রহণ। 

৪র্থ। মহাক্ষাজ আদিশূর যজ্ঞান্তে গ্রাম ধন ধেঘু ও রত্বাদি দক্ষিণা 
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দিয়! যেরূপ ধৃধব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন, পঞ্চজন কায়স্েরও মৎকার 
তিনি সেঈরূপেই করিয়াছিলেন | 

৫ম। মহারাজ 'আদিশুরের আদেশে ভট্রনারায়ণ কুলাচার্য্যপদে 
নিযুক্ত হইয়া যেমন ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীর বৃত্তান্ত লিখিবা'র ভারগ্রহণ 
করেন, তেমনি কাঁয়স্থবংশাব্লীরও কুলকারিক। লিখিবার ভার তাছাঁর 
উপর অর্পিত হুইয়াছিল। 

৬ষ্ট। নবগুণের প্রভাবে যেমন ত্রাঙ্গণের! কৌলীন্তপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন, তেমনি কায়স্থেরাও দেই সেই গুণের প্রভাবে কৌলীন্য মর্যাদা 
প্রপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দ্বারা জড়বুদ্ধি মৃঢ়- 
দরিগেরও মনে বিশ্বাস হইবে যে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে যে যেমন শ্রেষ্ঠ, 
মহারাজ আদিশৃর তদনুসারে তাহার পুজা গৌবব ও সমাদর করিয়া- 
ছেন, তত্সঘ্ন্ধে কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যার না। রাজা 
আদিশূর তাহাব পরমারাধ্য শ্বজাতি কায়স্থ ও ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
সন্মমন সমাদরে কাহাকেও কিছুমাত্র ইতরবিশেষ জ্ঞান করেন নাই, 
বরং একথ| একদিন বলিলেও বল! যাইতে পাঁবে। মহারাজ 
আঁদিশৃব পাঁচজন কাহার জাতীয়কে পশ্চিম দেশ হইতে আনাইয়! 
তাভাঁদের নবণ্ডণ দেখিয়া! কৌলীন্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং 
বেদবেদাঙগদর্শী পঞ্চজন ব্রাঙ্মণের সহিত একান্রূপ যাজ্ধিক ও একা- 
নুরূপ দানীয়পাত্র করিলেন, তত্ডিনন সেই কাহারদ্িগের বংশাবলীর 
কুলপরিচয় লিখিবার নিমিত্ত ভট্টনারায়ণের উপর কারিক1 লিখিবাঁর 
ভারার্পণ করিলেন, অশৃত্র প্রতিগ্রাহী, বেদ্ত ব্রন্ধনিষ্ঠ, ভট্টনায়ায়ণও সেই 
কাহারদিগের বৃতিভোগী হইয়া কুলকারিকা লিখিতে সম্মত হইলেন, 
কোন আপন্তি উত্থাপন করিলেন না। !!! কিআকীাড় হম্ম বুদ্ধির 
কথা! ইহাব অপেক্ষ! উন্মাদ বাকা আর কাহাকে বলে? সেই 
কাহার জাতি আবার ততৎকাল হইতে এই বঙ্গরাজ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
নকল জাতির উপর* অবিবাদে একচ্তত্রপ্রভৃত্ব করিয় প্মআদিতেছেন |! 
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কি শুভক্ষণেই সেই কাহার জাতিরা বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহাঁ- 
দের সৌভাগ্য দেখিয়া অনেকের রাঁতারাতির মধ্ধ্যই কাহার জাতি 
হইতে ইচ্ছা হয়!!! গোস্বামীর! লিখিয়াছেন, “রাজা বল্লালসেন রাজ 
আদিশুর হইতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ পুরুষ, কিপ্ত এটা নিতান্ত অমূলক বাক্য। 
রাজা বল্লালসেন আদে আদিশূরবংশীয় নহেন। রাজা আদিশুর হইতে 
ক্রমান্বয়ে বঙ্গের যষ্ঠ রাজ! রঘুবর। প্রতিবাঁদাভাঁস পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট রাজা- 
বলীর তালিকা দৃষ্টি করিলেই গোস্বামীর ভ্রম দূর হইবে। 


আঁচারে বিনয়ো বিদ্যা! প্রতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনং 
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদীনং নবধা কুললক্ষণং। 


গোস্বামী যদি কুলীনের এই নয়টী লক্ষণ কাহার জাতীয় ও তাহা- 
দের সন্তানদ্রিগকে প্রদান করেন, তবে তিনি নিজে কোন্‌ গুণের 
অহঙ্কার করিয়া গোপে চাড়া দিয়া কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষভাঁব প্রদর্শন 
করিবেন? গোস্বামী কাহার জাতিকে ঘে সকল নবগুণে ভূষিত করিতে- 
ছেন, ব্রাঙ্গণসস্তানেরাও সেই সকল নবগুণের মহিমায় কুলীনত্ব পদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অতিবিক্ত কিছুই নহে। তবে এন্লে 
ব্রাহ্গণ ও কাহার ইহারা পরস্পর একজাতিগত হওয়া উচিত। 
তাঁহ! না! হইলে গোস্বামীর অকাট্য ও নিরপেক্ষ বিচারের মান থাকে 
কই। গোস্বামী স্থলাস্তরে লিখিয়াছেন, করণেরও দাঁসবৃত্তি, সমাগত 
পঞ্চজন কায়স্থেরও দাদবৃত্তি। সেই জন্য আদিশূর এ পঞ্চজন কায়স্থকে 
একলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া করণজাতির' সমাঁজভূক্ত করিলেন। কাহার 
জাতির নবুণম্বন্ধেও অবিকল বেইরপ.সম্নবনত্রদৃষট হইতেছে, কেননা, 
কাহারেরাঁও নবগুণ যুক্ত, ত্রাঙ্গণেরাঁও নবগুণযুক্ত। অথবা প্রভৃও নব- 
গুপযুক্ত, দ্রাদও নবগুণযুক্ত,' সত্রাং এন্লে যে ব্রাহ্মণ, সেই কাহার, 
অথব1 যে প্রভু সেই দাস। কাহার ও ব্রাহ্মণ পরম্পর বিকদ্ধজাতি 
হইয়াও গোস্বামীর মতে তাঁহারা এক পদ্ববীত্ে পদার্পণ করিলেন, 
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অর্থাৎ ষে বাহার সেই ব্রাহ্মণ হইলেন। জোলাজাতিও বন্ধু বয়ন করে, 
তাতিজাতিও বন্র্থমন করে, গোস্বামীর মতে যে জোলা) সেই তাঁতি, 
কেননা, উভয়ই এবদ্প ব্যবসাঁয়ী। কি ষণ্ড! বুদ্ধি |! গ্রতিপক্ষ অবতার- 
দিগের পেটে যে কতই বিদা কন্তই বৃদ্ধি ঠাঁসা রহিয়াছে, তাহার 
নিকাঁশ দিয়া উঠ ভার। যে পাঁচজন কায়স্ক এদেশে আগমন করিয়া" 
ছিলেন, তাহারা যে কাহার জাতীয়, তাঁই সপ্রমাঁণ করিবার নিমিত্ত 
গোস্বামীরা লিখিয়াছেন, “হয়ত দেশে (কান্তকুজে ) & গাঁচজন 
কাহার সমাঁজচ্যুত হইয়াছিল তাই তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
্রাঙ্ছণদিগের সঙ্গে বিদেশে আসিয়াছিল 1” এই কথাগুলি লিখিবার 
সময় গোস্বামীদিগের একটীবারও জ্ঞানোঁদয় হয় নাই, তাহাবা ভ্রমক্রমে ও 
মনে করিলেন না, যদি জাতিপাতই হইবে, আঁর যদি সেই ভয়েই দেশ- 
ত্যাগ করিবে, তবে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল কেন ? 
তাঁহারা বে দেশে প্রতিগমন করিয়াছিল, সে কথা গোঁশ্বামী নিজেই 
বলিয়াছেন। মূল শুদ্ধ না হইলে একটী সমগ্র জাতি যে উচ্চ গল্ 
বীতে আরোহণ করে, এরূপ ঘটনা কুত্রাপিও দৃষ্ঠ হয় ন1) ব্রাহ্মণের 
মধ্যেও দেখা যাঁয় না। তাহা যদি ঘটিতে দেখা যাইত, তবে ইততর 
জাতির যাঁজক ব্রাহ্গণেরা ও অন্তযজঙজাঁতির মন্ত্রদাত1 গুরুর লোকের অব. 
জ্ঞার পাত্র হইত না| মুচী হাড়ী ডোম চগ্ডালাদির যাঁজকব্রাক্মণের- 
মধ্যে কে কবে তর্কপঞ্ধানন ব1 স্ঠায়বাগীশ হইয়াছে? ভাট বন্দী অগ্র- 
নানী ভূইহার প্রভৃতি নানাবিধ হানছাঁতির ব্রাহ্মণের! পূর্বেও যেরূপ 
হীনবৃত্তি করিয়া! কালক্ষেপ* ক্লরিয়াছেন, এক্ষণেও তাহার! সেইবূপ 
হীনবৃত্তি দ্বারা কালহরণ করিতেছেন। সোমপ্রকীশগত্রোক্ত 'মান্দো- 
ললনকারীর প্রথমযুক্তিতে আমাঁদেরও সন্মতি আছে। “পশ্চিমাঞ্চলস্থ 
কায়স্জাতির মাভৃপিতৃ উভয়কুল শুদ্ধ, তাহারা কখনও ব্রাহ্মণের 
পরিচরক ভইয়। তন্লীবহ! কার্ধা করিয়া থাকেন না। ইহার দ্বারা 
দিদ্ধান্ত হইতেছে, যে পাচজন দাপ আইসে, তাহাঞ্জা হয় ত জাতিতে 
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কাহার ছিল”। একথা সত্য হইলেও হইতে গারে। লমা?িত পাঁচজন 
কায়স্ক রাজনিমন্থণের অন্থুবোধেই বঙ্গে আগমন কন্পিয়াছিলেন, তীহা- 
দের সঙ্গেও পীচটা কি তদধিক কাহার বা কুর্দি দাস হইয়| অবশ্যই 
আসিয়া থাকিবে। 

দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর | “১২ ঘর কারস্থের মধ্যে কাহারই ঘোষ বন্ধ 
মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই |, এ কথা সত্য বটে, ধঁ উপাধি গুলি রাজ- 
দত্ত। যজ্ঞকাঁলীন যে কারস্থ যে দেবতার হবিঃ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তিনি সেই দেবতার নাম ব! মাহাত্মান্রনারে উপাধি প্রাপ্ত তইয়াঁছেন, 
এবিষয়ের উল্লেখ পূর্বে একবার কর! হইয়াছে । রাজ আদিশৃব পাঁচজন 
কাহাঁরকে নবগুশবিষ্ট “দখিয়া কৌলীনা মর্যাদা ও কৌলীন্ঠ উপাধি 
প্রদান করিলেন, এপ মন্তপ্রপিত মসঙ্গত কথ| যে বলে ও যে 
বিশ্বাস করে, সে শিতান্ত মতিচ্ছন্ন । মহান্মা আদিশুব তত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ 
রাজ! হইয়া! পাঁচজন কাহারকে কৌলীনাপদ প্রদান করিলেন, এটা 
কি অপসিদ্ধান্ত হইল ন1? ভাল মানিলাম, রাঙ্। আদিশূর যেন সদয় 
হইয়। এ পাঁচজন কাহাবকে কাযন্থ নামে অভিহিত এবং কৌলীন্তপদে 
অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তত গৌরব ও তত অন্তুগ্র্ প্রকাশ করিয়। 
তাঁহাদের জাবার দাঘবৃত্তিতে নিঘুক্ত করিলেন কেন? এটা পূর্বাপেক্ষা 
আরও উন্মা,দর বাকা হইয়াছে। গাছের গোড়। কাটিয়া আগ]য় জলঢাল। 
যেরূপ অসঙ্গত, 'এ কথাটাও ঠিক সেইন্ূপ অসঙ্গত হইয়াছে। কাহাঁরজাতির 
নবগুণবিশিষ্ক হওয়।, রাঁজা হইয়া কাহারজাতির পরিচয় গ্রহণ ও তাহাদি- 
গকে কৌলীন্ত মর্ধ্যাদা প্রদান করা, আবাঁর তত্তৎকালেই তাহাদিগকে 
সেবাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা, ইত্যাদি কথা যদি প্রলাপপুর্ণ প্রমাদবাক্য 
বলিয়। স্থির না হয়, তবে আর কোন বাক্যকে প্রলাপপূর্ণ প্রমাদবাক্য 
বলিব ?। মনুষ্য যতই প্রান্ত 'ও যতই বিজ্ঞ হউন না কেন, শরীরে রাগ 
দ্বেষ হিংসা প্রবেশ করিলে, তাঁহার আর হিতাহিত কি সঙ্গতাসঙ্গত জ্ঞান 
থাঁকে না, নচেৎ আজি মন্দাত্বা ক্ষুদ্রচেতাঃ কায়স্থনিন্দক্ষের! রাজ! আদি- 
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শূর়ের অকলঙ্ক চরিত্রে এবং তাহার গুণ গৌরবে কলঙ্করেখ প্রদান 
করিতে ততগীর হইতেন না। রাজা আদিশ্র একজন দৃরদর্শী প্রবীণ 
গ্রান্ঞ স্বাধীন রাজা,” তিনি কাহারের নবগুণ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন; 
আবার তাহাদিগকে কৌলীন্ত গৌরবে বিভূষিত করিয়া মেই সম সম- 
কালেই হীনজাতির মধ্যে প্রবিষ্থ করিয়া হীনবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন !! 
এ সমস্ত অনর্থবাদী উন্মত্তদিগের কথ। ভিন্ন শ্বরূপভাষী জ্ঞানবানের 
কথা নহে। এই সময় একটা গল্প মনে পড়িল। দশ বারটা চাঁষা একটা 
পুফ্ষরণীর ধারে বনিয়! গন্ন করিতেছিল। তাহাদের সরদারের নাম 
“ টাই ”| ইত্যবসরে একটী গিরগিটু জলের উপর দিয়! চলিয়াছে, 
তাই দেখির1 চাষারা বলিল, টাই সাহেব! ওটা! কি জানোয়ার 
যাইতেছে ?। চাই সাহেব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। 
অনেক বিবেচনার পর বলিলেন, জানোয়ারটী যদি ডুবিয়া তলিয়া 
যায়, তবে উটি কুমীর, আর যদি ডাঙ্গীয় উঠিয়। চলিয়| যায়, তবে 
শুয়ারের বাচ্চা না হইয়! যাঁয় না। গিরগিটটা ক্রমে ক্রমে সাঁতার, 
দিনা ডাঙ্গায় উঠিরা প্রস্থান করিল। তাই দেখিয়া ঠাই অমনি বলিয়া 
উঠিলেন, এ দেখ ঠিক কথা কি না? উটী শুয়ারের ছানা। তখন বাহবা 
পড়িল, সকলে বলিল, ঠাই পাহেবের বুদ্ধির বড় তেজ। আমাদের 
মতিচ্ছন্ন কায়স্থনিন্দকদিগেরও বুদ্ধির তেজ অল্প নহে। রাজা! আদিশূর 
গৌরবপূর্বক পাঁচজন কায়স্তের যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন, সেইজন্য 
তাহার! এর পচজন কায়স্থকে কাহারজাতি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
এরূপ অন্রান্ত সিদ্ধান্ত সামান্ট +বুদ্ধির লক্ষণ নহে, এ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত 
তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয়স্বূপ। তাহারা যদি কাহারই না হইবেন, 
তবে রাগ] আঁদশুর তাহাদিগের তত গৌরব করিবেন কেন? বিশে- 
নতঃ আঁদিশূর এক দেশের স্বাধীন রাজচক্রবস্তী ছিলেন, স্থতরাং তিনি 
যাহাদের তত সম্মান করিয়াছেন, তাহার! কাহার বই আর কি 
জাতি হইবে !! কায়স্থনিনকদিগের বুদ্ধিটা বড় শুক্র, বেড়ে পাওয়া 
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যায় না। না হবে কেনঠ ঠাই হইলেই বুদ্ধির জাহাজ লইতে হয়। 

ওয় যুক্তির উত্তর। দাম বলিয়। নত্রতা জানাইগে। প্রত দাদ পদ- 
বাচ্য হয় ন!। ব্রাহ্মণের সকল বর্ণের শ্রেষ্ট, তাই নশ্মান্তে দাস শব যুক্ত 
করিয়! কায়স্তবেরা তাহাদিগের সন্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, এততিন্ন কথ! 
আর কিছুই নহে। ভদ্রবংশের সন্তানের! গুরুজনের নিকট দাঁস বলিয়া 
পরিচয় দিয়! থাকেন, এই ভদ্রোচিত রীতি বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত হইয়। আদিছেছে। পিতা, জোট তাঁত, জোষ্ ভ্রাতা, ইত্যাদি 
শ্বসম্পকীয় পুজনীয় লোককে পত্র লিখিতে হইলে““সেবক শ্রীঅমুক দাসস্ত 
এই বলিয়া লিখিতে হয়। ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস ?বস্ঠা, 
এবং বৈশ্ঠের দীস শুদ্র, মন্্ুর বচনে এইদরপ প্রমাণ দেখা গিয়াছে। 
মনুর নির্দেশানুসারে বৈদ্যজাতির উচিত কায়স্থের নিকট নামান্তে দাঁস 
শব্ধ ব্যবহার করেন, না করিলে সর্কশান্ত্রতত্বদ্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহান্ভব মন্ুর 
বাক্যের প্রতি অশ্রেদ্ধ। প্রদর্শন কর। হয়, কায়স্থের| যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, সে বিষয় 
পূর্বে অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। 

চতুর্থযুক্তির উত্তর পূর্ব পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। 

পঞ্চম যুক্তির উত্তর | পশ্চিমদেশের ডোম চামারেরাঁও মাঁসাঁশৌচ 
গ্রহণ করে ন| সত্য, ইহাতে বরং এই িদ্ধাত্ত করিতে হইবে, অশৌচ 
গ্রহণের নিয়মের সঙ্গে বর্ণবিচায়ের কোন শন্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ দশ- 
দিনের অতিরিক্ত ইতর বিশেষ কোন জাতিরই অশৌচ গ্রহণের নিয়ম 
নাই। মহাগুরুনিপাত হইলে দশদ্দিনে দশ পি দেওয়ার বিধি আছে। 
ধী দশম দিবসে অশোচান্ত হইল, এতত্বাপ্পা ইহাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু 
দশমব্যতীত একাদশপূরকপিণ্ডের দানবিধি কোন শান্ত্েই নাই। অবশিষ্ট 
যুক্তির উত্তর ২য় খণ্ডে লিখিত হইবে। 


গঙ্গা ন তৌয়ং কনকং ন ধাঁতুস্ত ণং ন দর্ভ; পশবো! নগাঁবঃ | 
প্রজাপতেঃ কাঁয়, সমুস্তবাচ্চ কাঁয়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শৃদ্রাঃ ॥ 
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এই গ্লোকের ব্যাখ্যচ্ছিলে গোস্বামীমহাঁশয়েরা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের 
একশেষ কঞ্সছেনু। তাহাদের ব্যাধ্যার মর্ম এই, যেমন রাজ! 
হরিশ্তন্ত্র মনুষ্য নহেন্ন বলিলে তীহাকে দেবত! বুঝায় না, মনুষ্যই 
বুঝায়, তবে মন্নুযোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এই মাত্র প্রভেদ। তন্রপ গরু গগ্ড 
নহে) কি কায়স্থ শুর নহে বলিলে গরুর পশুত্ব, কি কায়স্থের শূদ্রত্ব 
লোপ না হইয়া, গরু পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শুদ্রের মধ্যে প্রধান, 
এই অর্থ মাত্র প্রতিপাদিত হয় 

প্রতিবাদ।| হরিশ্চন্ত্র মনুষ্য নহেন বলিলে তীহাঁকে দেবতা 
বুঝায়ন। সত্য, তাঁহার কারণ এই, হরিশ্চন্ত্রে কোন প্রকার দেবতার 
মাহাত্বয ছিল না। মন্ুষ্যের যে নকল সদ্‌গুণ একাধারে থাকিতে প্রায় 
দেখা যায় না, ইরিশন্ত্র একাকী মেই সকল সদগ্ডণের আধার 
ছিলেন। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাঁকে « হরিশ্চন্ত্র মনুষ্য 
নহেন,” ইহা ভিন্ন তাইতে কোন দেবত্ব ছিল না। কিন্তু পূর্বোক্ত 
শ্লেকের তাৎপর্য্যার্থ ওরূপ নহে । গঙ্গানতোয়ং অর্থাৎ গঙ্গাজল জল নহে 
বলিলে এই বুঝাইবে, যে সমস্ত সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জল জল শবে অভি- 
হিত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত একটা লক্ষণ গঙ্গাজলে বিদ্যমান 
আছে) সেই অভ্িরিক্ত লক্ষণটী অপর জলে নাই, অর্থাৎ গঙ্গাজলের 
মাহাত্মে মুক্তিলাভ হয়, সে মাহাত্মাটী অন্য জলের নাই, এই জন্যই 
গ্গক্গানতোয়ং* বল। হইয়াছে | কনকং দর্ভঃ ও গাবঃ এই তিনটী পদের 
অর্থও খ্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । যথা, স্বর্ণ, ধাতু নহে বলিলে 
ধাতু সমষ্টির যে সকল দামান্ত লক্ষণ আছে, তদতিরিক্ত একটা অসা- 
মান্ত লক্ষণ স্বর্ণেতে রহিয়াছে, সেই লক্ষণটি অন্য ধাতুতে নাই, অর্থাৎ 
বর্ণ ধাতুকে নারায়ণ তুল্য জানিয়া লোকে তাহার পুজা করিয়া থাকে, 
নারাঁয়ণক্ঞানে অন্ত ধাতুর পূজ! কেছ কখন করিয়া থাকে না । এইজন্যই 
বর্ণ, ধাতু নহে বলা হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্ধ্ে ও সমুদায় দেবকার্যে 
কুশ-তৃণেরই প্রয়োদন হইয়া থাকে, অন্তপ্রকার তৃণ্রের আবশ্তক হয় 
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না, এই বিশেষ মাহাত্ব্যহেতু কুশ, তৃণ নহে বল! হইয়াছে! পঞ্তত্ে 
যে সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাহার অতিরিন্ত একটা, পঙ্ণ গাভীতে 
অ।ছে বলিয়! গাভী পণ নহে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ গাভী দেবীরূগা 
বলিয়। তাহার পুভা হঈয়। ৮ ₹, অপর গঞ্র হয় না। তদ্রুপ কায়ন্থ- 
বর্ণ শুর নহে বলি ল শছ়েন :গ সকল লক্ষণ আছে, জ্দতিরিজ্ত একটা 
লক্ষণ কায্মস্তেতে বিদ্যমান অ.. দে লগ্ষণটা শৃদ্রের নাই, ইহাই বুঝ[ইবে, 
অর্থাৎ কারন্েতে ক্ষত্রিযত্ব আছে, শুদ্রেতে তাহা নাউ, উক্ত শ্লোক দ্বার 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিপঙ্ষদিগের ব্যুৎপন্তির পত্তন দেখিয়া 
ভয়ে আত্কিয়া উঠিতে হয়। এবার আন বে।ম| মারিতে হইল না, 
বিদ্যাবুদ্ধির নমুনা আপনাআপানই বাহির হইয়া পড়িয়া 11 

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, কিন্ত তাহাতে শব্ধ ওণও আঁছে। 
তেজের গুণ রূপ, কিন্তু তাহাতে শব ও স্পর্শ গুণও আছে। জলের 
গুণ রদ, অথচ তাহাতে শব স্পর্শ এবং রুপ) আছে। ক্ষিতির 
গু গন্ধ, ত্ভিন্ন তাহাভে শব স্পর্শ দপ ও রসও যুক্ত মআছে|॥ আকাশ 
বাতত পর '1 শার্থ সকল পু পুবা প্দ'ন্্থর গুণ তন্ন একটা 
একদ। অভিরিক্ত গুণের আধার হয়; একএকটা অতিরিক্ত গুণ একএকটী 
গৃদর্থে" প গজ্ঞ। পক, অর্থাৎ একএকটা অতিরিক্ত গুণের নিমিত্ত এক" 
এ."টী গদ্।থের একএকটা নাগ নির্দেশ হইয়।ছে। যেমন, জলে রস আছে 
বালয়। এ জলের নাম জল হইয়াছে, জল ভিন্ন যাহাঁতে রসের সঞ্চার 
থাকে, তাহার অভ্যন্তরে জলের অংশ নিশ্চয়ই আঁছে। তেমনি মনে 
করুন, শুদ্র বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথমবর্ণ ব্যতীত 
পর পর বর্ণমকল পূর্ব পূর্ব বর্ণের লক্ষণ গ্রহণ করে, তত্তিন্ন এক একটা 
বর্ণ একএকটী অতিরিক্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই অতিরিক্ত লক্ষণটী 
্ বর্ণের বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত লক্ষণ দারা 
ববিশেষের নাম নির্দেশ হইয়াছে! যেমন, ত্রাঙ্গণত্ব আছে বলিয়া 
্রাহ্মণজাতির নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এক ত্রাঙ্গণন্বাতিতে ক্ষত্রিয়ের 
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কষতরিয়ত্ব, ধৈশ্ঠের বৈশ্ঠত্ব, ও শুড্রের শৃদ্রত্ব বিদ্যমান আছে, ও তদ্যতীত 
ইউ জতি্রি্ত লক্ষণও এ জাতিতে সংযুক্ত আছে। সেই 
অতিরিক্ত লক্ষণটা থচ্কাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছেন, 
ব্রক্ষণত্ব রূপ সেই অতিরিক্ত লক্ষণটা অন্ত বর্ণে নই, সেই জন্য অন্ত বর্ণের 
ব্রাঙ্ষণ নামে অভিহিত হইতে পাঁরেন নাই | এই রূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও 
যথাক্রমে পর গর এক একটী অতিরিক্ত লক্ষণ্রে আঁধার হইয়াছে। 
বৈশ্ের বৈশ্ুত্ব ও শৃদ্রের শূদ্রত্ব ভিন্ন ক্ষত্রিয়ত্ব রূপ একটী অতিরিক্ত 
লক্ষণ ক্ষত্রিয়েতে আঁে বলিয়া & ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ হই- 
যাছে, এবং শৃদদেব শুদ্রত্ব ভিন্ন বৈষ্ঠত্বনপ একটি অতিরিক্ত লঙ্গণ 
বৈশ্যজাতিতে বিদামান আছে, সেই জন্য শ্রী বৈশ্তাতি বৈশা সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। শুদ্দের শূদ্রত্ব ভিন্ন অতিরিক্ত লক্ষণ কিছু নাই, দেই 
হেতু এ শূদ্র শূত্রনামপারী হইরা সকলাপেক্ষা হীনবর্ণ বলিয়! নির্দিষ্ট হই- 
য়ছে। কারস্ত সন্বপ্ধেও এঁদ্প হ্বত্রে বিচার করিতে হইবে। মানি- 
লাম, বৈশ্োব বৈগ্ত্ব ও শূদ্রের শূত্রত্বরূপ লক্ষণ এ কায়স্থজাতিতে নিশ্চ* 
য়ই আছে, কিন্তু খই সকল লক্ষণ থাকা সত্বেও ক্ষত্রিযত্বরূপ একটি অতি- 
রিক্ত লক্গণ এ জাতিতে বিদামান থাকায় শান্ত্রকাঁরের! ক্ষত্রিয়বর্ণ বলয়! 
কায়স্থজাতির নাম নির্দেশ করিয়াছেন । এই যুক্তি যে ন্টায়গত ও স্বভাবা- 
নুনারী তাহার প্রমাণ মন্্ুংহিত। | যথা)__ 
আদ্যাদ্যস্য গুণস্ত্েষো মবাপ্রোতি পরঃপরঃ। 
যোযোযাবতিথশ্চৈষ[ং সদতাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ ॥১0২০। 

আঁকাশের গুণ শব, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রম, 
এবং পৃথিবীর ও৭ গন্ধ | প্রথম পদার্থ ভিন প্রত্যেক পদার্থ স্ব স্ব গুণ।তি- 
রিক্ত পুর্ব পূর্ব পদার্থের গুণ গ্রহণ করে, এবং যে যত সংখ্যায় গণিত হয়, 


তাহার তত সংখ্যক গুণ অতিরিক্ত হইবে। যথা, আকাশের গুণ শব, 
বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব স্পর্শ ও রূপ, জুলের গুণ শব স্পর্শ 


৭২, .প্রতিবাদ।, 


রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্ধ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ, বর্ণচতু্ 
সন্বন্ধেও অবিকল এঁরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, এবং সিনা ইতি- 
পূর্বেই করা হইয়াছে । কায়স্থ সন্বন্ধেও এপ বিচার সত্র অবলম্বন করিয়া 
মীমাংসা করিতে হইবে। যদিও ব্রাহ্মণের ্যায় কায়স্থবর্ণে শূড্রের লক্ষণ 
আছে সত্য, তথাঁচ কায়স্থজাতি শুদ্রপদবাঁচ্য হইতে পারে না, যেহেতু 
তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বরূপ একটি অতিরিক্ত লক্ষণ সংযুক্ত আছে, সেই- 
রূপ অতিরিক্ত লক্ষণটী কায়স্থজাঁতির পরিচয়জ্ঞাপক, এবং সে লক্ষণটা 
বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের নাই, এই নিমিত্তই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শুদ্র বা বৈপ্ঠ- 
বর্ণ নহে। ূ 
্ায়ান্থগত এই সাঁধু সিদ্ধান্তটা দেখিয়া কায়স্থ গতিপক্ষেরা হতে! 
বিরক্ত হইয়। বলিবেন, আমর! স্তায়শান্ত্র ফ্যায়শান্ত্র জানি না, অত শত 
বুঝি না, আমর! গোগতির দল, সমস্ত দিন মাঠে গরু তাড়াইয়া বেড়াই, 
রাত্রি হইলে ঘরে গিয়া! শুই। তাহার পর সর্বজনবল্লভ নন্দঘোষের 
* পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সর্জনবল্লভা আঁয়ানবধূ শ্রীমভী রাঁধিকাদেবীর শরণ 
লইয়] শ্বচ্ছনে নিদ্রা যাই। তবে কতকগুলি ইতর অন্ত্যজ লোকের 
মুখে শুনিয়া বলিয়া থাঁকি, “বল্লালসেন বৈদ্য, কায়স্থের! শূদ্র,” লেখা- 
পড়ার কি ধার ধারি। 
কারস্থ-সদেগাপনংহি তার ৫* পৃষ্ঠায় গোস্বামীর! লিখিয়াছেন, “নদেগাপ- 
শৌঁয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্ত গোয়াল কখন সদেগাপ হইতে পারে 
নাই। ত্রাঙ্গণ চর্দমকার হইয়াছে, এজন্য কি সকল ব্রাহ্মণ মুচির জাঁতি 
হইবেক? অনেক নীচজাতি শুদ্র উচ্চবর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাই 
বলিয়! কি সেই উচ্চজাতি সকল নীচজীতির বংশ %? কায়স্থ প্রতি পক্ষ- 
দ্রিগের এই মীঙাংস] যুক্তিসঙ্গত বটে, আমাদেরও এই বক্তব্য যে, "নন 
সদেগাপ গোয়াল! হইয়াঁছে। কিন্ত গোয়াল কখন সদেগাপ হইতে পারে 
নাই, তেমনি চিত্রগুগ্তবংশজ কায়স্থেরা করণজাতি হইয়াছে, বিস্ত 
করণেরা কখন চিত্রগুপ্তবংশজ কাঁয়স্থ হইতে পারে নাই | যেমন এক- 





6৩) 


হন ত্রান্্ মুচি হইলে সমুদয় ব্রাহ্মণজাতি মুচি হইবে না, তেমনি 
গোস্বামীর মী পঠচজনুঃ কাঁয়স্থ যদি দাঁস হইয়! থাকে, তাই বলিয়! 
সমুদাঁয় কায়স্তবহশ দ্ পদবাচ্য হইতে পারে না, কি পীচজন কায়স্থ 
যদি করণজাতিভূক্ত হুইয়! থাকে, সেই জন্য সমুদায় কায়স্থ করণজাতীয় 
হইতে পারে না। উচ্চ কায়স্থবংশ হইতে যদি করণজাতি উৎপন্ন-হইয়া 
থাঁকে, তাই বলিয়া কি উচ্চবংশীয় কায়স্থের| করণজাতীয় হইবে? 
কায়স্থ প্রতিপক্ষের এস্থলে আপনাদের যুক্তির প্রতিবাদ আপনারাই 
করিয়াছেন। সদেগীপের পক্ষ হইয়া তাঁহার! যেরূপ তর্ক করিয়াছেন, 
কায়সস্র পক্ষে সেই তর্কগুলি প্রযুক্ত করিলে, এ কায়স্থেরা তাহাদিগের 
চক্ষে কষত্রিয়বৎ ভিন্ন শদ্রবৎ দৃষ্ট হইত না। গোস্বামী নামে াঁ্্ণ সমাজে 
সম্প্রতি একটা থাক্‌ হইয়াছে, তাই বলিয়! কি সমুদশয় ব্রাহ্মণকে গোস্বামী 
বলিতে হইবে? ব্রান্ধণ ভিপ্ন অপর বর্ণের লোকও গোস্বামীর পদ পাই- 
যাছেন, তাঁই বলিয়া কি সেই অপর বর্ণের গোস্বামীকেও ব্রাক্গণ বলিতে 
হইবে? ঃ 

১৮ পৃষ্ঠায় “ দ্বিতীয় প্রমাণ খগ্ডনে ৮» গোসম্বামীমহাশয় কায়স্থ শবের 
যেরূপ বুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা খণগ্ডিতবিদ্যদিগের স্তায় নিতান্ত 
উপহাসজনক। যে লোক কোন বিদ্যার যকিঞ্চিন্মমাত্র জানিয়! সর্বজ্ঞ 
তাঁর গর্ব করে, পণ্ডিতের! তাহাকে উপহাস করতঃ থণ্ডিতবিদ্য কহেন । 
কায়স্থ শবেব ব্যুৎপত্তি উন্চিপূর্ব্বেই করা ভইয়াছেঃ তথাচ এস্থলে দ্বিতীয় 
“ব্যুৎ্পত্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে । য1,- 


দি । 
ক, ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ) আ, পঞ্চগ্রাণসংজ্ঞকঃ। 
* মন, জাঁতঃ) স ম্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষক? স্মৃতঃ॥ 
ইতি মেদিনী। 


গোস্বামী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া কায়স্থ শক: যে ব্যুৎপত্তি 
'কুরিয়াছেন, সেট নিষ্াস্ত অমূলক ও পণ্ডিত সমাজের অগ্রাহা, কেননা, 


8 . প্রতিবাদ । 
« কায়ায়াস্থিতঃ% এরূপ পঞ্চমী ততুপুরুষ সমাসে “স্থা” ধৃত সক্যা্ণণ 
পরিত্যাগ করিয়া [লক্ষণ দ্বার “জনা' ধাতুর 'অর্থপ্রহণ + করিবার “ভীয়ো- 

জন কি?বিশেষতঃ কোন স্থলেই শক্যার্থের টপ্রতিসত্ে লাক্ষণিকার্থ 
গ্রহণ করা শঙ্ধ ব্ুৎগত্তির রীতি নহে। ততভি্ন ধাতুর পূর্বে উপসর্গ না; 
থাকিলে সেই ধাতুর অর্থাস্তর কখনই হইয়া থাকে না, তংপ্রমাণ যথা, 


গঙ্লানলিল মাধুর্ধ্যং সামুদ্রেণীস্তমা যথা 
উপদর্গেণহিধাত্্থে 1 বলাদন্যাত্র নীয়তে । 
নীহারাহারধংহার গ্রতিহার প্রহারবৎ । 


গোস্বামী সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া লক্ষণাদ্!র এ কায়ন্থ শবের, 
যে ব্যৎপত্তি করিয়াছেন, তাহাতেও পূর্বোক্ত পঞ্চমী 'ৎপুরুষেবস্তায় 
বিলক্ষণ অজ্ঞানতাঁর পরিচয় দিয়াছেন, কেনদা « কায়ায়াংস্থিতঃ' 
স্থলে কায়াশবে কায়ার 'কার্ধযজ্ঞান করিয়া মেবাশুশযার লক্ষণা করা! 
কখনই শাস্ত্ীয় রীতিসঙ্গত নহে, যেহেত শক্যার্থের অন্থপপন্তি 
স্বলেই লঙ্গণা কর! দিদ্ধ হইয়া থাকে | এস্থলে যখন শক্ণীর্থের অন্প- 
পশ্তি হইতেছে ন!, তখন কেন লক্ষণ! দ্বান! অর্থের সম্ভাবনা! করিব? 
তন্তিম্ন বিশেষ আপত্তি এই যে, গস্কততাষায় শরীরবাচক কায় শব্বই, 
দেখিতে পাওয়া যায়, কাযা শব্দটা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না' অতএব: 
“কায়ামুস্িতঃ এন্ধপ অশ্রুতপূর্ব সমান বাকের নমাদর ধরাই 
করিয়। থাকে পণ্ডিতের! করেন ম্। 

এক্ষণে কাযস্থ শবের স্বরূপার্থধ্্যাখ্যা করা যাইতেছে । এই ব্যথা 
দ্বারা কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইলে আমর! চরিতার্থ 
হইব, কেনন! তবে আর মূর্থের হাতে পড়িয়া ঝালাপ1লা হইতে হইবে 


না। কায়েস্থিতঃ কায়স্থঃ অর্থাৎ যে কাঁয়েতে স্থিত ছিল, সেই কায়স্থ। 
£ কায়ায়াহ, দ্রঃ » কায়স্থঃ এরূপ বিগ্রহই হইতে পারে না, যেহেতু 


পুর্বে বলিয়ার্ছি 'সংগ্কৃতভাষায় কায়! শষই নাই; তবে সৃতরাং কা, 


